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সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকার, ক্রান্তদর্শী ভাবুক, দক্ষ চিত্রকর, বিদগ্ধ 
প্রাবন্ধিক, চলচ্চিত্রের নন্দনতত্ববিদ ও শিক্ষক, সমগ্র শিল্পের এক অনন্ত 
দার্শনিক সের্গেই মিখাইলোভিচ আইজেনস্টাইনের মৃত্যু হয় উনিশ শ' 
আটচল্লিশের এগারোই ফেব্রুয়ারি। এর কিছু আগে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ 
পর্বে তার চলচ্চিত্র “আলেকজাগ্ডার নেভ.স্কি' ও "ভান দি টেরিবল*-এর 
প্রথম অংশ ভারতে এসে পৌছয়। সাতচজিশে জন্ম নেয় ভারতের ফিল্ম 
সোসাইটি । কলকাতার একদল নবা চলচ্চিত্র-শিল্পসন্কানী সবিন্ময়ে প্রত্যক্ষ 
করেন আইজেনস্টাইনের 'ব্যাটুলশিপ পটেমকিন” চলচ্চিত্র । উদ্যোক্তাদের 
মধ্যে ছিলেন চিদ্াানন্দ দাশণুঞ্ু, বংশী চন্দ্রগুপ্ত, নিমাই ঘোষ ( পরে “ছিয়মূল' 
করেন) প্রমুখ । অগ্রণী ভূমিকায় সত্যজিৎ রায় । তখন পর্যস্ত চলচ্চিত্রে এক'ট 
অশ্রুত নাম। সেদিন 'পটেমকিন'-এর নেপথ্যে মাইজেলের বৈপ্লবিক সঙ্গীণ্চ 
রচনা শোনার কোন উপায় ছিল না এখানে । তা বিষুক্ত হয়েছিল আরে 
আগে। কিন্তু, মস্কোতে 'পটেমকিন' দেখার সময় বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথের ধমনীর 
রক্ত যেভাবে উজজিয়ে গিয়েছিল ছু” হাতের কঠিন মুঠোয় বোধহয় তেমনই 
অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন যুবক সত্যজিৎ । ধ্ুপদী পাশ্চাত্য সঙ্গীতের নির্বাচিত 
ংশ নিয়ে নিজেই প্রস্তত রুরেডিলেন এপন্ষ্টি পরীক্ষামূলক মিউজিক্যাল 
ট্র্যাক 'পটেমকিনম্ঞআ্তানিবাধ দাবাতে । সত্যাজৎ রায় আইজেনস্টাইনকে 


বলেছেন ভিন্ন স্তরের শিল্পী । বলা যেতে পারে এদেশে আইজেনস্টাইন সম্পর্কে 
আগ্রহ ৪ উদ্দীপনার সঞ্চার এই সময় থেকেই। এর পরবর্তা অধ্যায়ে 
আইজেনস্টাইনের সব কটি চলচ্চিত্র বছবার প্রদশিত হয়েছে ফিল্ম সোসাইটি- 
গুলির যাধামে, কলেজ ও বিশ্ববিগ্ভালয়ের প্রাঙ্গণে, কলকারখানায়, গ্রামেগঞে, 
মেলায় । তার লেখা “ফিল্ম ফর্ম ও “ফিল্ম সেন্স গ্রন্থ ছুটি চলচ্চিত্রের ছাত্র ও 
গবেষকের কাছে ইতিমধোই বাইবেলে পরিণত । আজ নতুন প্রজন্মের মধ্যেও 
তার চলচ্চিত্র সম্পর্কে একট। বিশেষ প্রবণত হূর্পক্ষ্য নয়। কালজয়ী চেতনায় 
আইজেনন্টাইনের চলক্ষিত্রের প্রভাব এখনও প্রাতাহিক স্পর্শ রাখে সংগ্রামী 
মানুষের ইতিহাসে । 

বর্তমান গ্রন্থের আলোচনাগুলির মধ্যে আইজেনস্টাইনের জীবন, শিল্পকর্ম ? 
দর্শন এই তিনটি বিষয় মৌল । পাঠকের বিচারবুদ্ধির প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই 
প্রথান্ছগ রীতিতে প্রবন্ধগুলি এখানে আলাদাভাবে বিন্যন্ত নয়। একটি সযত্ব 
মন্ুসন্ধান পাঠকের কাছে প্রতাশিত। বাংল! ভাষায় আইজেনস্টাইন সম্পর্কে 
লেখার পরিমাণ নিতান্ত কম ন। হলেও এ-বইয়ে চারটির বেশি মৌলিক বাংল! 
রচন। নির্বাচন কর! সম্ভব হয়নি তার প্রধান কারণ একই বিষয়ের উপর একাধিক 
লেখকের পুনরাবৃত্তি ৷ বইয়ের বাকি চারটি প্রবন্ধ ইংরেজি থেকে তঞ্জম] । 
তিনজন বিদেশী সমালোচকের লেখা এখানে গ্রহণ করা হয়েছে ধাদের মধ্যে 
মারী সীটন ও ভ্শদ্িষির নিঝনি আইজেনস্টাইনের নিকট সানিধো ছিলেন 
কিছু সময়ের জন্য । এদেশে আইজেনস্টাইনের চলক্ষিত্রকে পরিচিত করা 
প্রসঙ্গেও মারী সীটনের একটি স্মরণীয় ভূমিকা এসে পড়ে । এই গ্রন্থের আটটি 
রচনার মধ্যে তিনটি বিশেষভাবে পরিমাজিত, একটি সম্পূর্ণ নতুন। প্রচ্ছদে 
বাধহত হয়েছে আইজেনস্টাইন অস্কিত বাঙ্গাত্বক আত্মপ্রতিকৃতি । মন্য 
প্রচ্ছদে সতাজিৎ রায় কৃত আইজেনস্টাইনের বেখাচিত্ | 

পঞ্চাশেব দশকে ভারতীয় চলচ্চিত্রে ষে নতুন দৃশ্ান্তর সেখানে অনেক 
চলচ্চিন্তরকারেরই প্রেরণাব গভীরে ছিলেন আইজেনস্টাইন। বাস্তববোধের 
নিরিখে এবং শিল্পের বুদ্ধিগ্রাহথ উও্তরণে। “হি ইজ দ ফাদার অফ অল অফ আস, 
সগবে ঘোষণা করেছিলেন খত্তবিককুমার ঘটক । এভাবেই জ্ঞাপন করেছিলেন 
তার স্বীকৃতি । চলচ্চিত্রের প্রবাদপ্রতিম সেই যুগন্ধর প্রতিভার মূল্যায়নের 
প্রয়াস এই গ্রন্থ । বাংলা ভাষায় প্রথম এই একক গ্রন্থে তার প্রতি উত্তরকালের 
অন্যতম শ্রদ্ধা নিবেদনও। 
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আইজেনস্টাইনের শিল্পপ্রতিভা 
মারী লীটন 


রুশদেশীয় নির্বাক ও সবাক কিংবা প্রাচীন ও নবীন চলচ্চিজশিল্পের রসগ্রহণ 
করতে হলে শুরুতেই একথা জেনে রাখ! দরকার যে ১৯১৭ সালের বিপ্লব 
শেষে নবগঠিত বোলশেভিক্‌ কমিউনিস্ট বরকার-কর্তৃক জাতীয়করণের 
ভিতিতেই এ শিল্পের লালন পালন শুরু হয়। ৃ 

অবশ্য চলচ্চিত্রশিল্পের প্রতি এই সরকারী অভিভাবকতা গোড়। থেকেই 
ছিল উদ্দেস্তমূলক এবং একটি বিশেষ ঘটনা তাতে প্রেরণা যুগিয়েছিল _ চলচ্চিত্র 
শিল্পমাধামের উপর লেনিনের মৃল্য-আরোপ; আর গোড়া থেকেই 
চলচ্চিত্রকে সেখানে কাজে লাগানে। হল রুশজনলাধারণের চিস্তাধারাকে 
প্রভাবিত করে নব সাজ গঠনে তাদের প্রতিজ্জ ও সক্রিয় করে তুলবার জন্য৷ 
সোভিয়েট চলচ্চিত্রের প্রথম এবং বর্ধাপেক্ষ। স্হিশীল পর্বে (১৯২২ -৩২), 
স্থপরিকল্পিতভাবে শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণীর সম্মিলিত কর্ময্ক্মকে বিবয়বন্্ হিসাবে 
অবলম্বন করে, চলচ্চিত্রকে জারতন্ত্রের শ্বৈরাচারের বিরুদ্ধে শক্কিশালী প্রচারাস্ত্ 
করে ভোল। হল, সোভিয়েট অর্থনৈতিক জীবনে পরম বৈপ্লবিক ঘটন৷ 
“যৌথ কৃষিব্যবস্থাসকে সগৌরবে চিত্রিত করা হুল। বিভিন্ন চিত্রপরিচালক 
একই বিষয়বস্ত অবলম্বন করে বিভিম্ব ছবি তৈরি করলেন, ১৯১৭ সালের 
বিপ্রব আইজেনস্টাইন এবং পুভভকিন ছুইজনেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করল। 
যুক্তরৃবিব্যবস্থার গৌরব রূপায়িত হুল আইজেনস্টাইনের “দি জেনারেল লাইন*- 
এ, আবার ভভ্বেক্কোর “আর্থ” ছবিতেও । 

কিন্তু ভ্রিশদশকের গোঁড়া থেকেই গণজীবনচিত্রণের বদলে প্রাধান্ত পেল 
এমন এক নব্যরীতি যার নাম দেওয়া! হল সমাজতন্ত্রী বাস্তববাদ (“9০০191156 
ঢ২581157” )। সে নামের প্ররুত অর্থ বহুকাল ধরে অজ আলোচনা সবেও 
বিশেষ পরিষ্কার হলনা! । কেবল এটুকু বথেষ্ট স্পষ্ট হল ঘে উত্তরতিরিশের 
রুশছবি আকারে প্রকারে রাজনীতির কবলগত হত অধিকতর নিবিড়ভাবে । 
অখণ্ড জনসমাইকে উপস্থাপিত করবার বদলে চিত্রপরিচালকের! নায়ক-চরিত্রের 
(”1001510081 1061০” ) লন্ধানে ব্রতী হলেন, সেই চরিত্রের ব্যক্তিত্বের 
মাধ্যমে বূপ নিল তথাকথিত 'নব-সামাজিক মানুষ । নিনিরিকারা 
চলল ১৯৫৫ সাল অবধি । 


গী 


আঁইজেন-১ 


সোভিয়েট চলচ্চিত্র শিল্পের প্রথম পর্বে চলচ্চিত্রের শিল্পত্ব নিয়ে থে অক্রাস্ত 
পরীক্ষা চলেছিল তার ফলে এ যুগের সোভিয়েট-চলচ্চিত্রকারের। দৃশ্যময়তার 
যে মাদর্শ প্রতিষ্ঠিত করলেন তা আজও পৃথিবীতে অপ্রতিদন্দী। চিত্র 
সম্পাদনার (61615 ) ক্ষেত্রে পরীক্ষানিরীক্ষার ফলে ষে নৃতন চিত্রভাষার 
স্ষ্টি হল পৃথিবীর সমস্ত দেশের তন্লিষ্ঠ চলচ্চিত্রকারের শিল্পবোধের ওপর তার 
প্রভাব হুল স্থগভীর । অকম্মাৎ চিন্ত্রমমালোচকেরা এবং রাজনীতির ,ক্ষেত্তে 
প্রতাপশালী ব্যক্তিরা ঘোষণা করলেন _ সোভিয়েট-চলচ্চিত্রের এই পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা সযত্বে পরিত্যাজ্য - কেননা এসব নিতাস্তই “আঙ্গিক সর্বশ্বতা” 
(107:0081197) ) 1 “আঙ্গিক সর্বশ্বতা”র প্রতি প্রবল প্রতিক্রিয়ায় সোভিয়েট 
চলচ্চিএরীতি পিছু হুটল মামূলী প্রথার রাজ্যে । মণ্টাজের জটিলতা এবং 
সুপ্তা ধিক্কত হল, চিত্রসম্পাদনাকে কল্পনাবিহীন অতি সারল্যে পর্য্যবসিত 
করা হল *আঙ্জিক সর্বস্বতাঁর ভয়েই । মঞ্চজগৎ থেকে অভিনেতৃবর্গ এসে 
অপেশাদারীদের বিতাড়িত করলেন - বিরক্তিকর বাক্বাহুল্যে রুশ চলচ্চিত্র 
ভাবাক্রাত্ত হল। 

অবশ্য ভ্রিশদশকের গোড়ার দিকে “চাপায়েভ” কিংব। “গকিটি, লজিশ্র মত 
অনবদ্য শিল্পস্থষ্টি সম্ভব হয়েছিল, কিন্তু ১৯৩৫ সাল থেকে ১৯৫৫ সাল পধস্ত 
২*টি বছর রুশ চলচ্চিত্রের ইতিহাসে আদৌ গৌরবময় অধ্যায় নয়। 
পরীক্ষামূলক ছবির প্রতি সাধারণের প্রবল বিতৃষ্ণতার ফলে পুডভ্‌কিন এবং 
ডভ্ঝেস্কো লোকের শ্রদ্ধ। হারালেন। আইজেনস্টাইনের মত স্থষ্টিশীল প্রতিভার 
পক্ষে এযুগ ঘষে কি পরিমাণ পীড়াদায়ক ছিল তা সহজেই অনুমেয় । 

তার পর স্টালিন যুগের অস্তে এ শ্বাসরোধকারী ছকে বাধা অন্থশাসন 
“থকে মুক্তিলাভ করে সোভিয়েট চলচ্চিত্র শিল্প নতুনপর্ব শুরু করল । বিষয়বস্ত 
*ন্ধাচনে পুরোনো গণ্তীকে অতিক্রম করে অনেক অ-রাজনৈতিক, ব্যক্তিগত 
জীবনকাহিনী অবলম্বন করলেন মহান পরিচালকবুন্দ, ফলে আমর। পেলাম 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্টভূমিকায় এক জটিল প্রেমকাহিনী অবলম্বনে রচিত 
“ত্রেন্স আর ফ্লাইং”-এর মত অসামান্য সুন্দর ছবি । 

অবশ্য ছুঃশাসনের যুগে বিশেষ করে সমলাময়িক জীবনকে চিত্রিত করবার 
বেলাই পরিচালকদের সমস্যা চরমে উঠত, কিন্তু বিখ্যাত ধ্রুপদী সাহিত্যকীত্তির 
চিত্রায়ণে তাদের ক্ষমতা ওরই মধ্যে কিছুট! সার্থকতা অজ্জন করত। রডীন 
ছবি “ভন কুইকজোট”, কিংবা শেক্সপীয়ার-এর নাটকাবলীর চিত্ররূপের 
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সার্থকতা এই কারণেই লভ্য 


ছ্‌ই 


১৯২৪ সাল থেকে ১৯৪৮ মাল পধস্ত-_সোভিয়েট চলচ্চিত্ত্রশিল্পের ভাবজগতে 
এ কঠিন শালনবদ্ধ অথচ ক্রমসঞ্চমান রজমঞ্চেই পার্গেই মিখাইলোভিচ, 
'আইজেনস্টাইনকে তার অনন্যলাধারণ সাতটি ছবির নির্মাণ আরম্ভ ও সম্পূর্ণ 
করতে হয়েছিল এবং মাত্র সেই সাতটি ছবির ওপরেই তার জগংজোড়। 
খ্যাতি নির্ভরশীল। 

চারটি ভাষায় (রাশিয়ান, জার্নাণ, করাসী ও ইংরেজী) বুদ্ধিদীপ্ত কথোপকথনে 
পারদর্শা, অগাধ পাগ্ডিত্যের অধিকারী এই খর্বাকৃতি ব্যক্তির সংস্পর্শে ধীর" 
এসেছেন, তাবাই তার ব্যক্তিত্বের বহুমুখিনতা। সম্পর্কে উচ্ছৃসিত। ১৯৪৮ সালে 
অকালমৃত্যু তার জীবনসীমাকে সঙ্কীর্ণ করবার ঠিক তিন বৎসর পুবে তিনি 
বলেছিলেন--“লোকে যাঁকে পশিল্প' বলে সেই রহস্যাবুত বস্ত্টির জনা আমার 
সন্তপ্ত প্রাণের অতৃপ্ত পিপাসাই আমাকে সকল রকম আত্মত্যাগের প্রেরণা 
দিয়েছে।” ষে প্রবল প্রতিকূলতার মধ্যে ডাকে কাজ করতে হয়েছে 
তার ইতিহাসই সে আত্মত্যাগের সাক্ষ্যবহনকারী। চেতনাদীপ্ত ব্যক্তিত্ব 
নিয়ে তাকে এক নবস্ষ্ট শিল্পমাধ্যমের জন্য প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতে হয়েছিল 
পৃথিবীর সর্বপ্রথম সমাজতন্ত্রীদেশের স্বপ্পবুদ্ধি সরকারী কর্মচারীদের কিংবা 
অন্যান্য দেশের বেণে মনোবৃতি সম্পন্নের সঙ্গে। ধনতন্ত্রী পশ্চিমী জগৎ 
এবং সমাজতন্ত্রী রাশিয়া! ছুইই তার জীবনকে যন্ত্রণাময় করে তুলেছিলে।। 

একথ। অনন্বীকাধ্য যে সামান্য কয়েক পাতার মধ্যে আইজেনস্টাইনের মত 
বহুমুখী প্রতিভার জীবন, কর্মকাণ্ড শিল্পভাবন! এবং চলচ্চিত্র নির্মাণের সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় প্রদান এক দুরূহ প্রচেষ্টা। এই মহৎ জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকেই পরম 
উল্লেখযোগ্য মনে করা সঙ্গত ; কারণ শৈশব থেকে আমৃত্যু তার চির-উদ্ভাবনী 
স্জনীশীলতা তাঁকে কেবলমাত্র চলচ্চিত্র শিল্পের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ প্রতিভা প্রতিপন্ন 
করেনি, প্রাকৃপর্বে নাট্যশিল্লেও তার খ্যাতিকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। 

উত্তরকালে সমগ্র চিস্তাজগতেই তাকে এ শতাব্দীর অগ্ঠতম মায়করূপে 
পরিচিত করেছে । তা ছাড় সম্ভবত আর কোন চিন্রপরিচালকের চলচ্চিঞ্ডের 
এন্দনতত্ব ব্ষির়ক লেখা পরিমাথে এত সমৃদ্ধ নয় এবং তার ছুটি বই “ফিল্ম সেন্স” 


৯১ 


ও “ফিল্ম কর্ম” আজও চলচিত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল সবাইকার অবশ্যপাঠা ৷ 
রুশ প্রদেশ লাটভিয়ার রাজধানী বিগাতে এক জার্ধাণ ইহুদী খৃষ্টান পরিবারে 

জন্মগ্রহণ ক'রে শৈশব থেকেই আইজেনস্টাইন চারটি ভাষায় লিখনপঠনে অভাস্ত 
হলেন, আর তার ফলেই পাশ্চাত্য সাহিত্যজগৎ তার কাছে ছুরধিগম্য বইলনা 
যার ফলশ্রুতিতে তার মানস পাশ্চাত্যের প্রসাদ গ্রহণ করেছিল অল্পবয়সেই । 
দশ বছর বয়সেই অঙ্কনবিষ্ঠায় চমৎকার ক্ষমতার স্বাক্ষর রাখল এই বালক 
যার পক্ষে উত্তরকালে একজন উচ্চস্তরের আধুনিক চিত্রকর কিংব! পৃথিবীর 
একজন শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গচিত্রী হওয় অসম্ভব ছিলনা । যথাকালে তাদের পরিবার সেণ্ট 
পিটার্সবার্গএ বসতি স্থাপন করলে আইজেনস্টাইন সেখানকার বিশ্ববিদালয়ে 
ভাস্বধ্যবিদ্যার যান্ত্রিক দিকের অনুশীলনে ব্রতী হুলেন। কিন্ত্ত ইতিমধ্যেই 
তার চিত্ত বছুমুথে ধাবিত এবং বিশেষ করে চিত্রকলা ও নাট্যশিল্লে আক 
হয়েছিল। 

সপ্তদশবর্ষে উন্নীত হওয়াঁর মধ্যেই ইতাঁলীর নবজাগরণের ইতিহাস তার কাছে 
অধীতবিদ্যা,_-“কমেদিয়! দেলার্ভ* এর মুখোশাভিনয়ের আদর্শ তাকে প্রেরণা 
যুগিয়েছিল তার প্রথম ছবি “ট্রাইক” (১৯২৪) এর দৃশ্ঠরচনায় । বিশেষ করে 
একটি বই তার চিন্তাকে প্রচগ্ডবেগে আলোড়িত করেছিল এ সময়েই-__লিগ.মুণ্ড 
ফ্রয়েড কৃত লিওনার্দো! দ্যভিষ্চির সর্বোতোমুখী প্রতিভার বিশ্লেষণ । অপরিণত 
বয়স হেতু এ পুস্তকে স্থনি্িষ্ট কোন পথ খুঁজে পাবার আপাতবিফলতা সত্বেও 
যুব বয়সেই আইজেনস্টাইন লিওনার্দোর ব্যক্তি মানসে নিজেকে আবিষ্কার 
করেছিলেন আর যৌবনাতিক্রান্তকালে এ মহান প্রতিভাই ছিল তার জীবনের 
আদর্শ ফ্রবতারা। ম্বভাবতই আইজেনস্টাইনের মনে এই প্রাতিজ্ঞাই পরিপুষ্ট 
হল যে শিল্পচেতনা আর বিজ্ঞানী মনোবৃত্তির সুসমঞ্জস মিশ্রণের ভিত্তিতে 
তাকেই ছতে হবে এই শতাব্দীর লিওনার্দো! । 

অকন্মাৎ তার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষানবিশা এবং নিজস্ব পড়াশোন। বাধাপ্রাঞ্ড 
হল ১৯১৭ সালের বিপ্লবে; অন্ান্ত ছাত্রবন্ধুদের সঙ্গে তাঁকেও যোগ দিতে 
হল সোভিয়েট সেনাবাহিনীতে ; বিদেশী সৈন্ত রাশিয়া আক্রমণ করল, বিভিন্ন 
সীমান্তে ছাত্রসৈম্তদের পাঠানো! হল। আইজেনস্টাইনের অস্কনচাতুধ্যের 
প্রতি লক্ষ্য রেখে তাকে নিয়োজিত কর] হুল সৈম্যবাহী রেলগাড়ীর গায়ে প্রচার- 
মূলক চিত্রাঙ্গনৈর কাজে । অতীত থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাকে এসে 
পড়তে হল এক সামগ্রিক গণ-অত্যুত্খানের মাঝখানে, অবশ্ত নৃতনাহসন্ধানীর 
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চোখ কান সজাগ রইল, আর সেই নবান্বেষার তাগিদেই এই বিক্ষৃ্ সময়েও 
কোন্‌ এক সীমান্তে তিনি এক জাপানী অধ্যাপকের কাছ থেকে প্রবল উৎসাহে 
শিখে নিলেন এক হাজার জাপানী শব্দ এবং শত শত চিতাকর্ষক লিপিচিজ্জ। 
উত্তরকালে মণ্টাজের মূলন্ুত্র আবিঞ্কারে এই শিক্ষাগ্রহণের দান অপরিমেয় । 
১৯৪৫ সালে তিনি লিখেছিলেন “ভাগ্যদেবীর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা অসীম, 
তারই কৃপায় অকম্মাৎ এক বিম্বয়কর চিন্তাজগৎ এবং অপূর্ব চিন্তরলিপির রাজ্যের 
বার আমার সামনে উদঘাটিত হল এক প্রাচ্যভাষ] অনুশীলনের মাধ্যমে । 
এ বিস্ময়কর অনিয়মিত চিস্তাপদ্ধতিই আমাকে শেখালো৷ আমাদের চিন্তার 
সরকারী রাস্তায় নিয়মিত পদক্ষেপকে অগ্রাহথ করে কি করে এ বিল্ময়কে আয়ত্ত 
করতে হয়__কেননা এঁ আয়ভ্তীকরণই শিল্পের মধ্যে যাঁ ছুরধিগম্য তাকে সম্পূর্ণ 
হাদয়ঙম করবার উপায় ।” 

সৈম্তবাহিনী ৫েকে মুক্তি পেয়ে আইজেনস্টাইন মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচাভাষ। 
বিভাগের ছাত্র হিসাবে ভন্তি হলেন, অবশ্ঠ ভাষাচর্চার চেয়ে প্রাচ্য শিল্পকলার 
অস্তনিহিত “যাছু” (7088০ )র উৎস সন্ধানেই তিনি অধিকতর আগ্রহশীল 
ছিলেন। বাইশ বছরের এ প্রাজ্ঞ যুবকের জীবনকে ভাগ্য আরেকবার সম্পূর্ণ 
এক অপ্রত্যাশিত পথে চালিত করল-নাট্য জগতে । নিতান্তই অ-পূর্ব 
নির্ধারিত ঘটনাপরম্পরায় আইজেনস্টাইন সজ্জা! ও দৃশ্ঠ পরিকল্পনাকার হিসাবে 
যোগ দিলেন প্রলেটকাণ্ট থিয়েটারে । জ্যাক লগুনের গল্প অবলম্বনে অভিনীত 
“দি মেক্সিকান্‌ ” নাটকে তার দৃশ্তপটরচনার হাতে খড়ি, আর সেখান থেকেই 
তার মেক্সিকোর প্রতি প্রবল আকর্ষণের স্ত্রপাত। এ সময়ে তিনি বিভিন্ন 
নাটকের দৃশ্ঠপট রচনায় নিযুক্ত ছিলেন-_তাদের মধ্যে অন্যতম হল “প্রেসিপিস্ 
নাটকের জন্য চলমান দৃশ্ঠপট রচনা! (২* বছর পরে এ চলমান দৃশ্তপটের ব্যবহার 
তিনি আবার করেছিলেন বলশয় থিয়েটারে হ্বাগনাবের এক গীতি নাট্যের 
উপস্থাপনায় |) শীদ্রই অপেশাদাঁরী 'প্রলেটকাণ্ট' ছেড়ে দিয়ে তিনি বিখ্যাত 
নাট্য পরিচালক মায়ারহোন্ডের সম্প্রদ্দায়ে যোগ দিলেন, এবং এ নাট্য-পরিচাল- 
কের কাছ থেকে ঘা কিছু শিক্ষণীয় তাকে আয়ত্ত .করতে যত্বশীল হলেন। এক- 
বছরের মধ্যেই নাট্য-পরিচালক হিসাবে তিনি প্রলেটকাণ্ট থিয়েটারে ফিরে 
এলেন। তার প্রথম নাট্য প্রযোজন! “দি ওয়াইজ ম্যান”__অস্ত্রোভস্কির লেখা 
উনিশ শতকীয় বিখ্যাত নাটক “দেয়ার ইজ মাচ, সিম্পলিসিটি ইন এভরি 
ওয়াইজ ম্যান*-এর এক ব্যঙ্গরসাত্মক বূপায়ণ। এ নাটকের অভিনয় ১৯২৩ 
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সালে প্রচুর আলোড়ন স্থষ্টি করেছিলো, কারণ এবই মাধ্যমে আইজেনস্টাইনের 
“আকর্ষণ মণ্টাজ-অবলম্বী ”/.০:09৪৫০ 9৪0৪৮ প্রথম রূপ নিল। 
দর্শকের আকর্ষণ ও মনোভাবকে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত করবার উদ্দেস্তে এ নাটকে 
সার্কাসের নানারকম কসরৎ ব্যবহার কর! হুল। কথার শেষে নাটকের পাত্র- 
পাত্রী ডিগবাজী খেলেন, টাকার থলি চুরি করে ধর পড়বার ভয়কে প্রতীকী 
উপায়ে প্রকাশ কর] হল কেন্দ্রীয় চরিত্রকে টাইট রোপে হাটিয়ে। 

এজাতীয় কৃষ্টিশীলতার পরীক্ষানিরীক্ষা সম্পর্কে স্বয়ং আইজেনস্টাইন বলেছেন, 
“বিংশ শতকীয় অসমসাহসী স্য্টচেতন প্রকাশের নান! পথ খুঁজেছিল আশ্চর্য্য 
কল্পনায় অ-পূর্ব আবিষারে অপরিমিত সাহসে । সকল রকম প্রচেষ্টাকে একস্থত্রে 
গেঁথেছিল এক সার্বজনীন আকাঙ্খা_নবলব্ধ অভিজ্ঞতাকে নৃতনতর উপায়ে 
প্রকাশের বাসনা । কিন্তু স্থঙ্ি (62002) শব্দটির প্রতি সরকারী মহলে 
অবজ্ঞ! এবং তার পরিবর্তে কঙ্কালসার, ০০921900000] বা ০1] কথাটি 
ব্যবহার করা সত্বেও একের পর একে এই উত্তেজনাক্ষুন্ধ যুগের শিল্পীর! তাদের 
স্থট্টিশীলতারই ত্বাক্ষর রেখে গেছেন ।” 

এযুগের সৃষ্টিশীল শিল্পীদের অন্ুসদ্ধিৎসা'র প্রধান লক্ষ্য ছিল কেমন করে শিল্পের 
সীমানার মধ্যে বস্তজগতকে ধর! যায়-_এবং আইজেনস্টাইন ছিলেন তাদের 
পুরোধা । প্রলেটকাণ্ট থিয়েটারের পক্ষ থেকে অভিনয়ের উদ্দেশ্টে “গ্যাস মাস্ক” 
নামে এক নাটকের প্রযোজনার ভার ন্যস্ত হল আইজেনস্টাইনের ওপর | 
মঞ্চের কত্রিম সীমার মধ্যে এ নাটকের অভিনয় করতে তিনি চূড়ান্ত অসম্মতি 
প্রকাশ করায় শেষ পধস্ত এ নাটকের অভিনয় করা হল এক বাস্তব কারখানার 
মধো কারিগরদলের মাঝখানে । অবশ্য তাতে এর কৃত্রিমতা পীড়াদায়কভাবে 
রদ্ধি পেয়েছিল এবং এই ঘটনাই স্থনিশ্চিতভাবে আইজেনস্টাইনের ননকে 
মঞ্চজগৎ থেকে পর্দার অভিমুখে নিবিষ্ট করল; তার নিজের ভাষায় “শকটটি 
ভেঙে চুরমার, শকটচালক পড়লেন গিয়ে চলচ্চিত্রের রাজ্যে ।” বাস্তবজীবনকে 
রূপায়িত করবার ক্ষমতা! মঞ্চের পক্ষে অনায়ত্ত বলে তাঁর মনে হল, তাই দর্শকের 
চিত্ববৃত্তিকে প্রবলতরভাবে নাড়া দেবার উদ্দেশ্যে আইজেনস্টাইন চলচ্চিত্র 
মাধাম অবলম্বন করলেন । 

ই'তমধ্ো ত্রয়ীচিস্তাপদ্ধতির ভ্রিধারায় পরিপুষ্ট হয়েছে আইজেনস্টাইনের 

মন-_-আইভান পাঁবলভএর প্রাণীবিষ্ভাজনিত চিন্তাধারা তাঁকে “৪৮:৪০5020- 
[)0776855. এর প্রেরণা জোগাল, ফ্রয়েডের মনো-বিকলন তাকে জীবনের 
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বহ্রজজভেদ করবার অস্তদূ্টি দান করল আর মার্কসএর সমাজনীতি তার সমাক্ত 
চেতনাকে পুষ্ট করল । - 

১৯২৪ সাল থেকে ১৯২৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যস্ত চার বছর রাশিয়ার 
চলচ্চিত্র শিল্পের স্বর্ণযুগ বলে কথিত--এ সময়েই আইজেনস্টাইন, তার সহায়ক 
আলেকজাগ্ডতভ এবং অসামান্য ক্ষমতাসম্পন্ন ক্যামেরাশিল্পী টিসে এই তিনজনকে 
সবাক চিত্রের বিষয়ে শিক্ষাগ্রহণের জন্য সরকারী সাহায্যে বাইরে পাঠানো 
হয়েছিল। আর ত। ছাড়া এযুগেই নিমিত হয়েছিল রাশিয়ার আরে! ছইজন 
শক্তিশালী চিত্রপরিচালক পুভ্‌ভকিন ও ভভঝেস্কো৷ কৃত উল্লেখযোগ্য চিন্তরাবলী । 
আর আইজেনস্টাইনের চলচ্চিআ্র প্রতিভার চরম ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা সত্বেও এই 
যুগেই তার শিল্পকর্মে সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক সত্য সমস্ত 
বৈপ্লবিক তাৎপধ্য নিয়ে অসামান্ত শিল্পস্থ্যমায় বূপায়িত হয়েছিল । 

১৯২৯ সালে ইউরোপের বিভিন্ন রাজধানীতে সশরীরে উপস্থিতির পূর্বে 
আইজেনস্টাইন চারটি ছবি নির্মাণ করেছিলেন--তাদের মধ্যে তিনটি ছবি 
ইংলও ও ফ্রান্স প্রমুখ বিভিন্ন দেশে কিন্ম-সোলাইটি বা সিনে-ক্লাব আন্দোলনের 
উৎসমুখ, পরে অবশ্ত সেই তিনটি ছবি বিভিন্ন স্বপ্রতিই সাধারণ চিন্রগৃহেও 
প্রদরশিত হয়েছে । চলচ্ছিত্রশিল্লকলার ক্ষেত্রে এ তিনটি ছবি ঞ্রপদীশিল্প 
স্প্তির পর্যায়ে উন্নীত । 

১৯২৪ সালে গ্রলেটকাণ্ট থিয়েটারের অভিনেতৃদের নিয়ে তৈরী *দ্বাইক” 
ছবিটিকে বল। যেতে পারে আইজেনস্টাইনের চলচ্চিত্র চিন্তার পরীক্ষাগারকৃতি 
এবং সে চিন্তার পরিণতিতেই পরবর্তী ধুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম লভ্য । প্রচলিত 
অর্থে “ট্রাইক”এ কোন গ্রথিত কাহিনী (01০) ছিলনা_-এ ছবিকে বলা 
হয়েছিল কতগুলি চিত্রকল্লাবলম্বী বিচ্ছিন্ন ঘটনার একত্র সন্নিবেশ মাত্র এবং সেই 
ঘটনাগুলির মধ্যে কয়েকটি নিতান্ত বাম্তবান্ুগ, অধিকাংশই প্রতীকধর্মী-_ 
একদল মজুরের ধর্মঘটকে চিত্রিত করাই এর একমাত্র উদ্দেশ্য । এ ছবির 
মূল্যায়ন প্রসঙ্গে নিয্লিখিত মন্তব্যই যখাধথ £-_“প্রলেটকাণ্ট, পদ্ধতিতে 
অভিনয়ের মধ্যে বাস্তবধস্ত্রিতার সঙ্গে অদ্ভুতরসের সংমিশ্রণ পাওয়া যায়। 
টিসের আলোকচিত্র গ্রহণের কাজ স্থানবিশেষে চিঅকলানুলত ৭6081591091 
০৮৪০৮ মতবাদের ম্মারক । অবশ্ত এ ছবিতে এর প্রচণ্ড অনন্ত উপাদানগুলি 
সর্বত্রই যে স্থসামঞ্জস্যে মিশিত একথা ঠিক নয়-_কিন্তু অনেক দৃশ্যের গঠনশৈলীর 
অনন্তত1 এবং বলিষ্ঠত এখনও আমাদের শিক্ষণীয়” উল্লিখিত মন্তব্য 
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লিপিবদ্ধ হয়েছিল এই শতাব্দীর পঞ্চাশ দশকের শেধার্ধে, দীর্ঘ ভ্রিশবছর ধরে 
লোকচক্ষুর অগোচর থাঁকবার শেষে সোভিয়েট চলচ্চি্রাগার থেকে পষ্টাইক” 
ছবিটি ১৯৫৫ লালে মুক্তি পাবার পর । 


তিন 


আইজেনস্টাইন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী বলে বিবেচিত হুলেন তার 
দ্বিতীয় ছবি “পোটেমকিন” (১৯২৫) এর আক্মপ্রকাশের পর। 
চলচ্চিত্র শিল্পের ক্ষেত্রে আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে “পোটেমকিন” 
অপরাজেয়__পৃথিবীর আর কোন ছবি সম্পর্কে চিত্রসমালোচকদের লেখনী এত 
মুখর নয়। কেবলমান্্র ওডেসার শি'ড়ির দৃশ্য (চলচ্চিত্র শিল্প আঙ্গিকের 
বিচারে এ দৃশ্যটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ) অবলম্বন করে পিয়ের লুইজি লাঞ্জ৷ নামে 
এক ইটালীয় ভদ্রলোক একটি বই লিখেছিলেন । প্রায় ভ্রিশবছর পরে লগ্ুনে 
এ ছবির একটি শবযুক্ত সংস্করণ প্রদশিত হুবার পর বি, বি, সির এক আলোচনা 
সভায় সমালোচকেরা রায় দিয়েছিলেন _ ওডেসার দৃশ্য সমগ্র পৃথিবীর চলচ্চিত্র 
শিল্পের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পকৃতি। এ অনন্যসাধারণ শিল্পমষ্টি তার 
বচনহীনতা সত্বেও কোন কালেই পুরানে। হবেন! । 

“দি ফিল্ম টিল নাউ” বইতে পল রোথ! জানিয়েছেন, “১৯২৯ সালের নভেম্বরে 
“পোটেমকিন” প্রথম লগ্নে প্রদশিত হবার পর চলতি সংবাদপত্রের চিন্রালোচনায় 
কোনোখানে নে ছৰির পরিচ্ছনপ বুদ্ধিদীপ্ত সমালোচন। পাওয়া গেলনা । দুর্বল 
ধিক্কারে এ ছবির উদ্দেশ্যে অতি সংক্ষেপে “50516 01:0798827708” এই বাণী 
উচ্চারণ করেই তার! তাদের দায়িত্ব পালন করলেন । এই অসাধারণ চিত্রকৃতির 
বিশ্লেষণ করবার জন্য ঘে চিন্রজ্ঞান অপরিহাধ্য তা যে তাদের অনায়ত একথা 
স্বীকার করতে তারা লজ্জাবোধ করেছিলেন।” “পোটেমাকিন” এর প্রতি 
ইংলত্তীয় চিজ সমালোচকদের তাদৃশ মনোভাবের কারণ নিহিত ছিল আরেকটি 
ঘটনায়, উল্লিখিত ছবিব বিয়বস্ত, উপস্থাপনার মৌলিকত্ব, প্রতিটি হ্বয়ং-সম্ূর্ণ 
দৃশ্যকে এক অভিনব বৈপ্লবিক পদ্ধতিতে নির্ধাণের কৌশল - এসবই ভাদের 
কাছে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিল। এ চিস্তাদৈন্তকে আইজেনস্টাইন স্বয়ং হয়তো 
নাম দিতেন চলচ্চিত্র চচ্চার ( ঢ2]00 ০010916 ) ঘাটতি, অথবা এখন আমরা 
তাকে বলতে পারি চলচ্চিত্র বোধের ( চা] 521356 ) অভাব । আর একথ। 
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সম্পূর্ণ সত্য যে তত্িষ্ঠ চলচ্চিত্র সমালোচনার শুরু হল যুগান্তকারী “পোটেমকিন” 
এর আবিরাবের প্রেরণাক্স। 

১৯০৫ সালের রুশ বিপ্রব অবলম্বনে এক মহাকাব্য রচনাই ছিল এ ছবির 
পূর্ব পরিকল্পনা এবং সে ছবির প্রাথমিক নামকরণ হয়েছিল “১৯৫৮, সে বিপ্লবের 
কোন এক বার্ষিকী উদ্যাপনার্থেই এ পরিকল্পনা কর! হয়েছিল । এ বিশাল 
ছবির মালমশলা হিসেবে কিছু দৃশ্য গ্রহণের জন্য আইজেনস্টাইন মস্কো থেকে 
চলে এলেন ওডেসাতে ৷ সেখানে শুধুমাত্র নৌ বিশ্বোহের ঘটনাটির অন্তনিছিত 
নাটকীয়তা তাকে এমন অভিভূত করেছিল যে ছবির অন্তান্ত ঘটনাবলীকে 
আইজেনস্টাইন নির্ষষভাবে বরবাদ করে দিলেন । বহুকাল পরে আইজেনস্টাইন 
বলেছিলেন ষে “পোটেমকিন”্এর অন্তর্নিহিত শক্তির উৎস এ প্রাথমিক 
বিশালদৃশাকাব্য পরিকল্পনা-_কেননা এ পূর্বকল্পিত বিশাল পটভূমিকা থেকেই 
তিনি এক সামগ্রিক অনুভূতি আহরণ করে তাকে “পো্টেমকিন”এর একটি 
মাত্র ঘটনাশ্রয়ী সংক্ষিপ্ত আকৃতির মধ্য স্কটাকীকৃত করতে পেরেছিলেন । এ 
ছবি সম্পর্কে অ্টা স্বয়ং আরে মস্তবা করেছেন, “বহিরঙ্গের বিচারে “পোটেমকিন, 
একটা ঘটনাপঞ্ধি, কিন্তু দর্শকের মনের ওপর এর প্রতিক্রিয়। নাটাধমী । এই 
নাট্য প্রকৃতি গড়ে তোল হয়েছে অতি সবত্ববে, গ্রুপদী ট্র্যাজেডির পঞ্াহ্ব-অবলম্বী 
স্থসংবদ্ধতার আদশে।” 

সহলিপি (3৮006) ব্যবস্বত হয়েছে প্রতি “অঙ্ক” বা দৃশ্যের প্রারস্তে গুরুত্ব 
আরোপের জন্য । প্রথম “অঙ্কের শিরোনাম! “মান্য ও মাংসকীট” (9) ৫ 
1288০0) _হুত্্পাত। চিআাংশে যুদ্ধ জাহাজের সৈনিকদের দুর্দশা চিত্রিত _ 
পচা মাংসে ক্ষুধা নিবারণ করতে বাধ্য সৈন্যদের অসন্তষ্টির দ্বিতীয় খণ্ডের 
শিরোনাম। “কোক্সার্টীর ডেকের নাটক” (00121798010. 076 0399166 
[০০] _-ৈনিকের। পোকাপড়া পচামাংস খেতে গররাজি - অসস্তোষ 
ঘনীতৃত-কিস্তু একতার অভাবে তাদের বিরোধিতা ব্যর্থ _ কর্তৃপক্ষ আদেশ 
দিলেন প্ররোচক সৈন্যদের গুলী করে মারতে; সৈন্র] সে কাজ করতে পরিশেষে 
অসম্মত হল-একত্রে সবাই যোগ দিল বিদ্রোহে । তৃতীয় খণ্ডের নামকরণ 
“্বতের আহ্বান” (1১6 [0680 02155 05৮)- নৌ বিন্রোহের নেতা 
ভাকুলিনচুকের মৃতদেহ সৈম্যর৷ বহন করে আনল ওডেসার তীরে । অগণিত 
লোক সে দেহকে ঘিরে শোক প্রকাশ করলে! এক জনসভায় রক্তবর্ণপতাকা 
ওড়াঁনো হল। চতুর্থ খণ্ডের শিরোনাম “ওডেসার লিঁড়ি” (46599 9005 ) 
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ভ্রাতৃভাবাপন সহান্থভৃতিশীল নগরবাসী খাগ্ভের সম্ভার নিয়ে গেল “পোটেমকিন” 
এর দিকে, প্রচুর খাগ্ঘ বিলিয়ে দিল বিল্রোহী £সনিকদের মধ্যে । তার পরেই 
“অকল্মাৎ” _ সিঁড়ির ধাপে ধাপে কসাক্‌ রক্ষীদলের পদক্ষেপ এবং নিরন্তর নিরুপায় 
জনসাধারণের ওপর গুলিবর্ষণ _- এ ছবির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চিত্রাংশ ॥। পঞ্চম 
অস্কে পোটেমকিনকে দেখা গেল আরেকটি যুদ্ধ জাহাজের সম্মুখীন হতে, চূড়াস্ত 
উদ্বেগাকুল মুহুর্তের অস্তে দেখ। গেল সেই যুদ্ধ জাহাজের নাবিকেরা ভ্রাতৃভাবা- 
পন্ন, বির্রোহীদের ওপর গুলি বর্ষণে অস্বীকৃত-_ পোটেমকিন নিরুপন্রবে ভেসে 
চলে গেল । 

এই স্বল্প দৈর্দ্যের (১ ঘণ্টার ছবি) ছবিটির প্রতিটি ফুটের মধো চলচ্চিত্রমাধ্যমের 
কোন না কোন বিষয়ে দিগ্‌দর্শন মেলে। বিশেষ করে ছুটি শিকল্পাদর্শ আবিষ্কারের 
জন্য “পোটেমকফিন” অনন্ধ, শ্বয়ং শ্রষ্টার পরিভাষায় তাদের নাম ণ্টাইপেজ” ও 
“মণ্টাজ”। বস্থজগতের অধিবাসীদের (ওভেসার সহরবাসীর৷ কিংব। রুশরণতরীর 
সৈনিকবুন্দ ) থেকে নির্বাচিত কয়েকটি মুখের কিংবা দেহাংশের ব্যবহারে বস্ত- 
জগতের সতাভাস হ্গ্টিকে তিনি বলেছেন "্টাইপেজ” আর বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন 
আলোক চিত্রগুলি এক অভিনব নিজস্ব পদ্ধতিতে গ্রস্থনাকে বল] হুল 'মণ্টাজ' । 
ম্যাকৃসিম ্রাথ নামে একজন চলচ্চিত্রকম্মী লিখেছেন “ওডেসার নি'ড়িতে কসাক্‌ 
সৈন্য তাড়িত হবার আতঙ্ককে র্ূপায়িত করবার জন্ প্রায় এক সপ্তাহকাল ধরে 
পরিচালকের নির্দেশে লোকের! এ মিঁড়ির ওপর ছোটাছুটি করেছে; পরিচাল- 
কের প্রবল ইচ্ছাশক্তির নিয়ন্ত্রণে তৈরী এ দৃশ্যে অতীতকাল যেন এক ছুঃস্বপ্রের 
বেশে পুনরাবিভূতি 1৮ এ সময়ে দর্শকচিত্তকে প্রচগ্ডবেগে আন্দোলিত করাই 
ছিল আইজ্জেনস্টাইনের প্রধান উদ্দেপ্ত । বৈপ্লবিক বীধ্যবন্তার প্রচণ্ড রূপায়ণে 
এ ছবি জনসাধারণের চেতনাকে তড়িৎ স্পৃষ্ট করে তাদের নব সমাজ গঠনে ঘাস” 
প্রতিজ্ঞ করুক - এই ছিল তার অভীগ্মা। আইজেনস্টাইনের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল প্রকৃত 
পক্ষে বৈজ্ঞানিক । বহুকাল পরে তিনি 'পোটেমকিন'এর বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলে- 
ছিলেন, “শিল্পশৈলীর সংগঠনী উপাদান হিসাবে গতি (200952272/)কে শিল্পী 
নিজস্ব নিয়ন্থণে ষদি ব্যবহার করেন তবে কি দাড়ায় দেখা যাক: প্রথমে বিভিন্ন 
মনয্াদেহের 'ক্লোজ-আপ' এর যথেচ্ছ অসংলগ্ন ভ্রতবিস্তাস, তারপর সেই 
দৃশ্যের লংশউ,; অসংলগ্ন গতির বৈপরীত্যেই দেখানে। হল লিঁড়ির ধাপবেয়ে 
নেমে আস। সৈন্যদের সুশৃঙ্খল সচ্ছন্দ পদক্ষেপ। গতি বৃদ্ধি পেল, ছন্দ দ্রুত হুল। 
তারপর নিপ্নগামী গতি তার পরিণতিতে পৌছলে পর, গতির প্রকৃতি অকল্মাং 
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বিপরীত হল : জনতার নিয়াভিমুখী দৌড়ের পরিবর্তে দেখতে পেলাম মৃত পুত্র 
বহন করে ম! চলেছেন সি'ড়ির উর্দামুখে ধীর স্থির পদক্ষেপে ।"' জনতা. ধাবমান 
জনতা! :..... নি্নগামী জনশ্োত......এবং অকম্মাৎ-...".একটি নিঃসঙ্গমৃত্তি বীর 
মন্থর--...-উর্ধগামী-.....কিস্তু এক মুহূর্তের জন্ত স্থির। তারপব আবার গতিকে 
বিপরীত মুখে ধাবিত কর। হল *-.*-জনতা নিক্নগামী ।-.-ছন্দ হল দ্রুততর... 
গতিবেগ আরো বৃদ্ধি পেল | ধাবমান জনম্মোতের নিয়গামী প্লাবনের মুহূর্তবাপী 
দৃশ্তের পরই দেখানো হল শিঁড়ি বেয়ে নেমে আনা একটি পেরান্বলেটার-এর 
বীরগতি---এট। শুধু গতির পরিবর্ভনই স্চেনা করেন]; জনলোতের সামগ্রিকতা। 
থেকে অকন্মাৎ একটি শিশুর একাকীত্বে আসা, সামান্য থেকে বিশেষে - অবূপ 
থেকে রূপে এই ত্বরিত গমন উপস্থাপন! পদ্ধতিকে অভিনবত্ব দান করেছে ।.*-*** 
দুরচিত্রণের স্থলে ঘনিষ্ঠচিত্রণ এল, অসংবদ্ধ ধাবমানতার জায়গা নিল 
সৈম্তবাহিনীর ছন্দময় কুচকাওয়াজ” | 

এই চিত্রাংশের অনন্যসাধারণ শিল্পগুণ টিসের কল্পনাশক্তি এবং আইজেন- 
স্টাইনের সম্পাদনাপ্রতিভার দ্বৈত সশ্মিলনের ফলশ্রুতি । ঘাস্ত্রিক প্রস্তরতির 
অকিঞ্চিংকরতার মধ্যেও, খদ্ধিশীল কল্পনা আর সুনিশ্চিত চলচ্চিজবোধএর 
সংমিশ্রণে এ ছবির প্রতিটি অংশ চলচ্চিত্র শিল্পের অসামান্য কীত্তি। 

"“পোটেমকিন” ছবির মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য হল আইজেনস্টাইনের স্বকীয় সম্পূর্ণ 
অভিনব চিত্র-দম্পাদন. পদ্ধতি । মামুলী অর্থে যাকে বলা হয় “কাহিনী, 
«অভিনয়, গঠনশৈলী', মে সব কিছুকেই ছাপিয়ে উঠছে সম্পাদন এবং 
“সাব-টাইটেল' প্রয়োগের গুরুত্ব । প্রকৃতপক্ষে আইজেনস্টাইনকৃত চিজ্মষোজনার 
পূর্বে “স্থসংলগ্ন চলচ্চিন্রত বলে কোন বস্তর অন্তিত্ই ছিলনা । এই 
চিন্রযোজনার মূল পরিকল্পনার আশ্রয় ছিল আইজেনস্টাইনের মস্তিষ্কে ( ভিনি 
কখনও “ম্থটিংন্কীপ্ট” ব্যবহার করতেন না)। ওডেসাতে নেওয়! ছবিগুলি 
বদি কোন ভিন্নতর চিন্রসম্পাদকের টেবিলে দেওয়া হত সম্পাদনার জনা তবে 
তাঁর যে চেহারা দ্াড়াতো, তার মধ্যে “পোটেমকিন”এর শিল্প গুণের 
কণামাজ্রও মিলত না। “পোটেমকিন' দৃশ্যগুলিকে কোন প্রচলিত 
ধারাবাহিকতার আদর্শে নির্মাণ করা হয়নি । আইজেনস্টাইন কতগুলি 
নিঃসম্পককাঁয় বিচ্ছিন্ন চিত্রকল্পকে একত্রিত করে এক নম্পূর্ণ নৃতন চিত্রভাষার 
স্থ্টি করেছেন। 

পল রোথা বলেছেন : “সৈন্যবাহিনীর সারিবদ্ধ সুশৃঙ্খলা, ঘূর্ণায়মান ছাতা, 
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উম্নিমালার পরিসর, নৌকার পাল, ঘূর্ণায়মান নিঁড়ির স্থাপত্য, বন্দী 
মৈন্যদলের আচ্ছাদনের নিচে বায়ূপ্রবাহ, ক্রমাগ্রসর রণতরীর সম্ভাব্য 
আক্রমণের মুখে বিশ্রোহী নৌষেনার সম্মিলিত উদ্বেগ এ সবই 'পো্েমকিন'এ 
তাতপর্যমণ্ডিত।” রোথার বিচারবুদ্ধিতে ধর] পড়েছে আইজেনস্টাইনের 
অসমসাহসিক সংযোজন প্রতিভা যার অর্থ শৈল্পিক একত্রীকরণ।---তিনি লক্ষ্য 
করেছেন কেমন করে আইজেনস্টাইন “তার অত্যাশ্চ্য্য সম্পাদন! এবং দৃশ্য 
থেকে দৃশ্যাস্তরে গতির যথেচ্ছ হ্বাসবৃদ্ধির সাহায্যে ব্যবন্ৃত চিত্রকল্পগুলির 
শক্তি প্রায় দ্বিগুণ বদ্ধিত করেন।” এই শ্ষেচ্ছানিয়ন্ত্রিত গতির হ্বাসবৃদ্ধির 
উল্লেখযোগ্য উদাহরণ- কসাকের গুলিতে আহত কালো পোষাক পরা ধাত্রীর 
(ধিনি পেরাম্বলেটার চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন) মাটিতে পড়ে যাওয়ার 
দৃশ্য _ সময়কে এখানে শিল্পীর হাতে পড়ে শ্লথগামী হতে হয়েছে। 

এ ছবির অনেক দৃশাই তাত্ক্ষণিক ও আকম্মিক ত্ষ্্ি, কোন পুর্ব 
পরিকল্পনার কল নয়-..পাথরের সিংহ্মৃত্তির গর্জন করে ওঠা (ধার প্রতীকী অর্থ 
'পাষাণও প্রতিবাদে মুখর, ), কিংবা ওডেসা সিঁড়ির দৃশ্য এবং সকালবেলার 
কুয়াশামলিন আলোতে জেলের নৌকার দৃশ্য তাদের মধ্যে অন্যতম। 
আকশ্মিক প্রেরণাই এ সব দৃশোর জন্ম দিয়েছে__যখন যা! চোখে পড়ে তার 
মধ্যেই স্থষ্টিশীলতার প্রসাদে শিল্পসত্য আবিষ্কারের কলম্বরূপ । মৃত্যুর তিন 
বৎসর পৃরে ১৯৪৫ সালে আইজেনস্টাইন লিখেছিলেন “সত্যই “পোটেমকিন' 
নির্মাণের সময় আমার সমম্য চেতনা এক অপুব প্রেরণায় উদ্দীপিত ছিল। 
আর, কোন কিছু সৃষ্টি করবার অভিজ্ঞতা যাদের আছে, তার। সকলেই জানেন 
যে শিল্পের সর্বগ্রাসী আকর্ষণ থেকে কোনকালেই তাদের মুক্তি নেই ।” 
“পোটেমকিন'এর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবের স্বাক্ষর বহনকারী ছবির 
তালিক। প্রস্তত কর। এক দুর্মহ প্রচেষ্টা । তবে একথা বোধহয় সত্য ষে 
স্বদেশের চেয়ে বিদেশে এ ছবির প্রভাব গভীরতর, এবং ইংলগ্ডের ভকুমেপ্টাৰি 
ফিল্স আন্দোলনের ওপর এ ছবির প্রভাব গভীরতম প্রভাবের প্রথম প্রকাশ । 
এ ছবি থেকে গ্রীয়ারসন ষে প্রেরণা লাভ করেছিলেন, তাই তাকে স্থুদ্বুর 
আমেরিকা থেকে কিরে ব্রিটেনের ডকুষেপ্টারি আন্দোলনের প্রথম কী্তি 
“ড্রিফটার্সগএর পরিচালনায় প্রবৃত্ত করেছিল- _পডিফটার্স”এর গঠনক্রিয়ায় 
“পোটেমকিন”এর ছন্দময়তার প্রভাব সহজেই লক্ষণীয় । অবশ্য সে গ্রভাবকে 
'নুকরণের অপবাদ দেওয়া অসমীচীন। 
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১৯২৯ সালে লগ্ন ফিল্ম সোসাইটিতে “ড্রিফটার্স” এবং “পোটেমকিন” 
একত্রে প্রদ্গিত হয়েছিল। ্বল্লকাল পরেই চলচ্চিত্র নির্যাণ সম্পর্কে নিজদ্ব 
মতবাদ-সম্কলিভ বক্তৃতাদানের উদ্দেশ্যে আইজেনস্টাইনের লগ্নে আগমন । 
থে যুবসাধারণ পরবর্তীকালে বুটিশ ভকুমেপ্টারি ছবির নিজন্ব পদ্ধতি গড়ে 
তুলেছিলেন তারা ছিলেন সে লব বক্ত.তামালার সবচেয়ে উৎনাহী শ্রোতা । 
দীর্ঘকাল পরে ১৯৫* সালে বি,বি,সি থেকে বেদিল রাইট বলেছিলেন 
“সং অফ সিলোন” নির্মাণে আইজেনস্টাইনের সম্পাদন! পদ্ধতি ছিল তার 
আদর্শ স্বরূপ । 

১৯২৭ সালে বোলশেভিক্‌ বিপ্লবের দশম বান্ধিকী উৎসব উদযাপনার্থে 
আদিষ্ট হয়ে আইজেনস্টাইন তার তৃতীয় ছবি “অক্টোবর” (“টেন ডেজ দা 
শুক দি ওয়াল্ড”) নির্মাণ শেষ করেন। স্থপরিচিত বিক্ষুন্ধ ঘটনাবলীর এক 
বিশাল সংবাদচিত্র হিসাবে পরিগণিত এই ছবিতে আইজেনস্টাইন বারে বারে' 
ঘটনাগ্রবাহকে স্থগিত রেখে মান্য ও বস্তুকে সম্পূর্ণ প্রতীকী অর্থে ব্যবহার 
করেছেন। অস্থায়ী শাসনসংস্থার প্রধান অধিকর্তা কেরনম্কীর চেহারা, 
অসংখা দেবমুস্তির সারি এবং বীণাতন্ত্রীর ছবি এ প্রসঙ্গে ন্ঘর্ভব্য। এ জাতীয় 
দৃশ্য রচনাকে আইজেনস্টাইন স্বয়ং নাম দিয়েছেন, “ইণ্টেলেকচুয়াল মিনেমা” 
যার আবেদন কেবলমাত্র হদয়ের কাছে নয়, বুদ্ধির কাছেও । আজকের 
দিনেও “অক্টোবর”কে প্রচগ্ুশক্তিসম্পন্প ছবি বলে মনে হুয়- অঙ্টার নিজের 
মতে এ ছবিতে, “পোটেমকিন” এর স্তর থেকে চলচ্চিত্র শিল্পগত অগ্রগতির 
স্বাক্ষর বর্তমান। এ ছবির প্রতিটি দৃশ্যের অপূর্বদৃষ্ট পরীক্ষামূলকত! একে 
এপিক ছবি হিসাবে “€পোটেমকিন” এর সমগোত্রীয় করে তুলেছে। গণ- 
আন্দোলনের দৃশ্যাশ্রয়ী ধারাবিবরণী হিসাবে এমন সমৃদ্ধ শিল্পরচন! চলচ্চিত্র 
জগতে ছুল'ভ। 

নির্বাক যুগেও আইজেনস্টাইন শব্দ ঘোজনার শিকল্পসম্তাবন! নিয়ে বিবিধ 
চিন্তা করেছেন। 'পোটেমকিন' এবং “অক্টোবর'এর জন্য জার্যানীর সঙ্গীত শিল্পী 
এডমাগ্ড মাইসেল আবহসঙগীত রচনা করেছিলেন, আমাদের দুর্ভাগাবশতঃ 
সে রচনা আজ লুপ্ত, তাদের শিল্পন্থমার খ্যাতিটুকুই শুধু কিংবদস্তী হয়ে বর্তমান। 
আইজেনস্টাইন এর চতুর্থ ছবি “দি জেনারেল লাইন” (“ওল্ড এযাও নিউ” 
নামেও পরিচিত, নির্াণকাল ১৯২৮-২৯ ) অত্যাশ্চর্ধয দৃশ্যরচনায় প্রস্তুত এক 
ছুঃদাহসী চিত্রপরীক্ষা!। প্রথামুগ্ধদের বিরুদ্ধে এষেন এক প্রবল জেহাদ্‌ 
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ঘোষণা | এ ছবির বিখ্যাত ক্রীম-লেপারেটার দৃশ্য কিংবা বলদ ও গাভীর 
সঙ্গমদবশ্যের কৌতুকাবহ ইমপ্রেশানিষ্টিক ব্যবহার অবিস্মরণীয় । যৌথ 
কুষিব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান . জনপ্রিয়তাকে বিষয়বস্ত হিসাবে অবলম্বন করে তৈরী 
এ ছবিটি একটি বিশেষত্বে পূর্ববর্তী ছবি থেকে পৃথক _ এ ছবিতেই প্রথম একটি 
কেন্দ্রীয় চরিত্রের সাক্ষাৎ মেলে। স্ুুসংবন্ধ ঘটন! পরম্পরায় সজ্জিত এ ছবির 
কেন্দ্রীয় চরিত্রটি একটি রাশিয়ান কৃষিজীবী স্ত্রীলোক -এ ভূমিকায় অবতীর্ণ 
হয়েছেন মার্থ| লাপকিন! নামে একটি কৃষক বালিক]। 

কৃষক নযাজকে স্থশিক্ষিত করে তোলাই ছিল এ ছবি তৈরীর সুনিশ্চিত 
প্রধান উদ্দেশ্য _ জরাজীর্ণ কৃষিপদ্ধতি পরিত্যাগ করে নৃতন যাম্ত্রিক কৌশলকে 
আয়ত্ত করবার কাজে কৃষকদের উদ্ধদ্ধ করাই ছিল এর কাজ। কিন্তু পশ্চিম 
ইউরোপের বিদ্ধ মহলে এ ছবির শিল্পগত প্রতিক্রিয়া অনেক গুরুত্বপূর্ণ 
প্রমাণিত হল-আর স্বদেশে এর প্রচারমূলক উদ্দেশ্য তেমন সিদ্ধ হলনা, পরস্ত 
তার শিল্পপরীক্ষার মৌলিকতাঁকে কর্তাব্যক্তিরা স্ুনজরে ন] দেখার ফলে 
'আইজেনস্টাইন সমগ্র দেশের বিরাগভাজন হুলেন_-তাকে সম্মুখীন হতে হল 
প্রবল প্রতিকূল সমালোচনার তার স্থ্টিচেতনার প্রকাশের পথ হুল 
বন্ধরতর | 

চলচ্চিত্রমাধ্যমে গবেষণার ক্ষেত্রে এই প্রচারাত্বক ছবিটির দান অপরিমেয় _ 
্বয়ং শ্রষ্টার অভিধানান্ুযায়ী এ ছবি “ইনটেলেকচুয়াল মিনেমা”্র উদাহরণ 
স্বরূপ | দৃশ্যগঠনের শিল্পচাতুধ্যে আর বাস্তব ও ব্ূপকের অপূর্ব সমন্বয়ের জনা 
এ ছবি চিরম্মরণীয় । উদ্দাহরণস্বর্ূপ উল্লেখষোগ্য _ বৃষ্টির জন্য প্রার্থনায় রত 
ধর্মীয় শোভাষাত্রার বিখ্যাত দীর্ঘস্থায়ী দৃশ্যটির ঠিক পরেই ক্রীম-সেপারেটার 
এর অসাধারণ প্রতীকী প্রয়োগ যেন গানের গতিতে আলাপ থেকে ছুন 
চৌছুনে উত্তরণে এক অভূতপূর্ব নাট/রসস্থষ্টি । 

চলচ্চিত্র শিল্পমাধ্যমের শৈশবেই এমন শিল্পহ্ষম! চুড়ান্ত বিস্ময়কর - তাই 
আজকের দিনেও এ ছবির স্থট্টিখমিত। শ্রদ্ধেয়। প্রথমেই মনে পড়ে স্ট,ডিও 
চত্বরের বাইরে খোল। মাঠে অপূর্ব ক্যামেরার কাজের কথা-যার গৌরব 
টিসের প্রাপ্য | এ সম্পর্কে শ্বয়ং টিসের মন্তব্যই অনুধাবনের যোগ্য :-"এ 
ছবিতে গোড়া থেকেই আমর! ক্যামেরার ছলাকল] (0100 )কে বরবাদ 
করলাম, প্রতিটি খগ্ড-দৃশ্যের গঠনশৈলীর ( ০01070986200 ) দিকে কড়া নজর 
রেখে আমরা :0156০0 81070/5'এর আদর্শকেই অনুসরণ করেছিলাম । তার 
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একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল বহিদ্বশ্যেও কোন কোন জায়গায় কৃজ্িম আলোক 
সম্পাতের মধ্যে-কিস্ত তারও উদ্দেশ্য ছিল খগ্-দৃশ্যগুলির অখণ্ড রূপের 
মধো গঠনগত এঁক্য বজায় রাখ! । এরই ফলে দিনে রাতের আলোর তারতম্য 
রচনা সম্পূর্ণরূপে আমাদেরই নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল-_ তার জন্য কোন রাসায়নিক 
পরীক্ষাগারের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়নি। বস্তজগতকে সরলভাবে চিত্রিত করেও 
তারই মধ্যে সম্পূর্ণ নৃতন উপায়ে শৈল্পিক ও বৈজ্ঞানিক সতা আবিষ্কারই ছিল 
আমাদের অভিপ্রেত."-কখনও কখনও পাঁচটি ক্যামেরায় একই সঙ্গে কাজ 
চলত...বিভিন্ধ জায়গার নান! সময়ের বিচিআ রকমের দৃশ্যাবলী গৃহীত হয়েছিল 
- অবশ্য সব কাজের পশ্চাতে সজাগ ছিল একটি শিশ্পীর বিশেষ শিল্পচেতন! |” 

এ ছবি আইজেনপ্টাইনের “টাইপেজ* প্রয়োগের জন্যও শ্মরণীয় । নায়িকাকে 
তিনি নির্বাচন করেছিলেন তার মুখম্গুলের অসামান্য দৃশাসভ্তাবনাষ (৭1৪50০ 
09591011105” ) আকৃষ্ট হয়ে। বাঞ্ধিত মুখ আর উপযুক্ত দেহভঙ্গির সন্ধানেই 
তার বহু সময় ব্যয়িত হয়েছিল, সার! দেশের হাজার হাজার লোককে পরীক্ষা 
করে তিনি উপযুক্ত মুখ (21810 ০ ) বেছে নিয়েছিলেন । ধর্মীয় 
শোভাষাত্্রার অংশগ্রহণকারীগণ কেউই প্রকৃতপক্ষে গ্রামবাসী ছিলেন না, 
'আইজেনস্টাইন তাদের সংগ্রহ করেছিলেন লেনিনগ্রাদের সাপারণ আবাসগুহ 
থেকে । ৃ 

মণ্টাজ ব্যবহারের ক্ষেত্রে এটি একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পরচনা | সম্পাদনার 
চূড়ান্ত পরিকল্পনা প্রস্তুত হয়েছিল সমস্ত কাচামাল (গৃহীত খগু“দৃশ্যগুলি ) 
তার সম্পাদনাগৃছে মজুত হবার পর । এ ছবির তিনটি দৃশ্য আইজেনস্টাইনের 
অপূর্ব সম্পাদনাপদ্ধতির উজ্জল ্বাক্ষরবাহী, ফসল কাটার দৃশ্য, ধর্মীয় শোভা- 
যাত্রা ও ক্রীম-সেপারেটার এর প্রথম প্রবর্তনার দৃশ্য । প্রথমটি সম্পর্কে আই- 
জেস্টাইন বলেছেন এ দৃশ্যে "ভাবলেশহীন বস্তর মধ্যে ভাবসঞ্চার করা হয়েছিল” 
তার ফলে প্দৃশাগুলিকে নিছক ঘটন। হিসাবে উপস্থিত না করে সেগুলির 
আপাত বিরোধী গঠনের ওপরই জোর দেওয়া হয়েছিল। তাই দৃশ্যবস্ত হিসাবে 
ফসলকাটার সাধারণ ছবির পরিবর্তে স্থান পেল ঝড়বুষ্টির প্রাধান্য, _ সমগ্র 
আকাশে পুপ্তীভূত কালে! মেঘের স্তব্ধ ভয়ালুতার বৈপরীত্যে দেখানে। হল 
ঝোড়ো হাওয়ার প্রচণ্ড গতি এবং বাছু প্রবাহ থেকে জলধারায় বিবর্তনের 
মধ্য দিয়ে থে ঘনত্বের (5011016090202)) আভাস রচনা কর? হল, তার ফলে, 
সমগ্র দৃশ্যটির ব্যঞ্কনা হুল গভীরতর আর ফুলে ওঠা পেটিকোটি এবং 
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স্তপীকৃত কাটাকসলের উড়ে ছড়িয়ে পড়বার দৃশ্যনহযোগে লমগ্র দৃশ্যটিকে 
একটি শৈল্পিক সম্পূর্ণতা দান করল। | 

এ ছবির চিজআ্ঞাংশ গঠনে যে সব খণ্ড-দৃশ্য বাবহত তাদের মধ্যে যেন সেজান- 
এর চিত্রাবলী প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে । অগাধ পাগ্ডিত্যের প্রসাদে আইজেন- 
স্টাইন সর্বকালের সর্ধ প্রকারের শিল্প থেকে প্রেরণা আহরণ করেছিলেন । 
পরে কোন এক সময়ে তিনি ধর্মী শোভাযাত্রার দৃশ্যের চিন্রকল্প ব্যবহারের 
সঙ্গে দেবুসী এবং স্কিবিয়ান এর সঙ্গীতের তুলনা করেছেন। এক্যতান 
বাদনের সাঙ্গীতিক গতির সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে তিনি বর্ণনা করেছেন ধর্মীয় 
শোভাধাত্রার দৃশ্যের চিত্রকল্প প্রবাহ :_ 

(১) তাপপ্রবাহ :-দ্বশ্য থেকে দৃশ[স্তরে ক্রমবর্ধমান । 

(২) সঞ্চরমান ক্লোজ-আপএর সারি :-_ আবেগের দৃশ্যময়তা ক্রমউর্ধগামী । 

(৩) ক্রমবর্ধমান উত্তেজন! :_ নাট্যগুণসম্পন্প ক্লোজ-আপএর পরম্পরায় নেই 

উত্তেজন। দৃশ্যমান । 

(৪) নারীকষ্ঠের সারি :-(গায়িকার মুখের দৃশ্য ) 

(৫) পুরুষকঠের সারি :_(গায়কের মুখের দৃশ্য ) 

(৬) ক্রমসঞ্চরমান :-( গতি বৃদ্ধি পেয়েছে ) দেবমৃত্তিগুলির সামনে হাটু 

গেড়ে বনে থাকা চাষীদের সঞ্চরমান (ক্যামেরার ট্র্যাকিং এর সাহাধ্য 

নেওয়া হয়েছে) সারি । গতির এই বেপরীত্য, দৃশ্যটির প্রাথমিক সরল 

একমুখীগতির (মুত্তিবাহী পতাকাধারীদের ধীর পদক্ষেপ) শৈল্পিক পরিণতি । 

(৭) ভূলুহিত জনগণের সারি :_সর্বশৈষ দৃশ্যাংশের সাধারণ গতির মধ্যে 

দ্বিমুখী গতির একাত্মকরণ, “ম্বগরাজ্য হতে ধূলিরাশির মধ্যে পতন |” 

মপ্টাজের সার্থক প্রয়োগে এ বিভিন্ন চিঞ্জাংশগুলিকে বুনে বুনে একটি 
নিরবচ্ছিন্্ চলচ্চিত্রগতির স্য্টি হয়েছে। প্রতিটি চিত্রাংশের দারিত্ব ছিল দ্বিবিধ ; 
চূড়ান্ত সামগ্রিকত। নির্মাণ করা, আবার নিণ্ডেধের মধে) নিজন্ব গতির চলমষানতা৷ 
রক্ষা করা। | 

আরেকটি বিশেষ কারণে “দি জেনারেল লাইন” উল্লেখযোগ্য ; এ ছবির 
দৃশ্যগঠনে প্রায় নর্বআ্ই আইজেনস্টাইনের চিত্রকলাবিদ্যায় পারদপিতার 
পরিচয় লভ্য । ফ্রান্সের বিখ্যাত পরীক্ষামূলক চিত্রনির্নাত স্ব1 মিটিকে তিনি 
বলেছিলেন যে এ ছবির দৃশ্যরচনায় দ্যভিঞ্চির “মোনালিসা” এবং “ম্যাভোন। 
অক দি রকস্‌” ছবি ছুটির গঠন কর্ম তাকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিল । 
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কেবলমাত্র 'ক্রীম-সেপারেটর' পর্বে মুখমণ্ডলের ওপর আলোকসম্পাতের অপূর্ব 
সুষমাই চিত্রকল। সম্পর্কে আইজেনন্টাইনের জ্ঞানের পূর্ণ পরিচায়ক । 

সর্বশেষে একথা ল্মরণীয় “দি জেনারেল লাইন'এ আইজেনস্টাইনের 
“ইনটেলেকচুয়াল সিনেম। সম্পকিত শিল্পাদর্শ রূপপরিগ্রহ করেছিল। অবশ্য 
ছুর্তাগ্যের বিষগ্স আইজেনস্টাইন তার এই বিশেষ চলচ্চিত্র চিন্তাকে বেশীদূর 
গড়ে তুলতে পারেন নি। বলদ ও গাভীর সঙ্গমের ও গবাদিপশুর সংখ্যাবৃদ্ধির 
রূপকাশ্রিত দৃশ্যতে, ক্রীম সেপারেটর পর্বের চুড়ান্ত পরিণতি হিসাবে 

খ্যাতত্বের অবৰতারণায়, ছবির শেষে ট্র্যাকটরের সারির প্রতীকী-ব্যঞ্নায় এ 
শিল্পাদর্শ প্রতিষ্ঠিত । উত্তরকালে তিনি “ইনটেলেকচুয়াল সিনেমা”তত্বটি ব্যাখ্যা 
করে বলেছিলেন :- প্র্শকচিত্ে এক বিশেষ ধরণের প্রতিক্রিয়। স্ষ্টির উদ্দেশ্যে 
আমরা ছবিগুলিকে এক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গড়ে তুলি। এইভাবে আমাদের 
নবসমাজচেতন। প্রচারের উদ্দেশা আমর! এক শক্তিশালী উপায় আবিষ্কার 
করেছি । যুক্তির ভাষা আর চিত্রকল্পের বাঞ্নার মধো যে অসঙ্গতি বর্তমান 
তাকে দূর কর? একমাত্র “ইনটেলেকচুয়াল সিনেম1”র পক্ষেই সম্ভব । চলচ্চিত্রের 
দ্বান্দিক তত্বের ভিত্তিতে একথা আমরা বলতে পারি ঘষে “ইনটেলেকচুয়াল 
সিনেমা” কেবলমাত্র কাহিনী বা ঘটনার দৃশ্যবর্ণন৷ হবেনা_ তার সার্থকতা 
হবে মান্বষের চিন্তাকেও (1069. 8 ০0:90606) দৃশ্যমান করবার ওপর 
নির্ভরশীল। জীবনের বহিরঙ্গের ঘটনাবলীর অন্তরালে যে সামগ্রিক ভাবজগৎ 
এবং চিস্তাজগৎ বিরাজমান, সিনেমাকে তার একাস্ত প্রত্যক্ষ প্রকাশের মাধাম 
হতে হবে"**বৈজ্ঞানিক নিয়মমালাকে কাব্যের ভাবরসে মণ্ডিত কর। সম্ভব হবে। 
আমি চেষ্টা করব মারকসএর “ক্যাপিটাল” গ্রস্থকে চলচ্চিত্রায়িত করতে যাতে 
সাধারণ শ্রমিক ও কৃষক এ বই-এর ছ্বান্দিক তাত্পধ্য গ্রহণ করতে পারে ।” 

“দি জেনারেল লাইন”*এ বিভিন্ন ধরণের পরীক্ষানিরীক্ষার অচিস্তিতপূর্ব 
সাফলা এবং অদ্ভূত হাস্যরসের অবতারণার সার্থকতা। (বিবাহ-উৎসবে ফুল হাতে 
মেয়েদের উদগ্রীব অপেক্ষার শেষে বরকনের বদলে স্থসজ্জিত বলদ ও গাভীর 
আবির্ভাব ) আইজেনস্টাইনকে তাঁর চলচ্চিত্র সম্পফ্ষিত নিজন্ব ধারণাগুলির 
সমধিক চর্চায় উদ্ধদ্ধ করেছিল এবং বিভিন্ন জায়গায় বক্তুতার মাধ্যমে 
দর্শকসাধারণকে সে ধারণার পরিচয় দিতে ব্রতী হয়েছিলেন তিনি । ১৯২৯ 
খৃষ্টাব্দে মন্কোতে 90৪66 চ110 20171210070 এর প্রারভ্িক শিক্ষণ কর্মস্থচীতে 
অস্তততি হয় তার প্রথম বক্তৃতা । পরে ১৯৩০ সালে ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড 


২৫ 
আইজেন-২ 


এবং বেলজিয়ামে নবগঠিত ফিল্ম সোসাইটির উৎস্থক দর্শকবৃন্দের মধ্ো 
বক্তৃতার মাধ্যমে তাঁর নিজন্ব চলচ্ছচিত্রচিন্তার পরিচয় দেবার স্থযোগ তার 
ঘটেছিল। 

চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে শিল্পচাতুর্য্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসেবে “দি 
জেনারেল লাইন”এর নাম চিরম্মরণীয় থাকবে । যদিও এ ছবির শিল্পসৌষ্ঠব 
“পোটেমকিন” “অক্টোবর” কিংবা “আইভান দি টেরিবল”এর তুলনায় কিছুট। 
কম এবং এ ছবির জন্য স্বদেশে তিনি “কর্ম্যালিন্ট” অপবাদে তিরস্কৃত, কিন্তু 
এই ছবি নির্বাক যুগের চলচ্চিত্র গবেষণার তাৎপর্যমণ্তিত ফলশ্রুতি। 

আইজেনন্টাইনের বাসন! ছিল মাইসেল কৃত এক সঙ্গীতভাষ্যে এ ছবিকে 
সমৃদ্ধ করবার, কিন্ত তার অন্যানা বু বাসনার মত, এ ইচ্ছাও কোনকালেই 


পূর্ণ হয়নি । 


চার 


১৯২৯ সালে স্থুইজারল্যাণ্ডের ল। সারেজ, শহরে আইজেনস্টাইন যখন 
আষেন, ইউরোপের “আভী-গার্ঘ” আন্দোলনের অংশগ্রাহী চলচ্চিত্রনির্মাতারা, 
তনিষ্ঠ চিত্রসমালোচকবর্গ এবং চলচ্চিত্রামোদীরা! তাঁকে শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্বর্ধনা 
জানালেন। বালিনে তিনি রাজকীয় সমাদর লাভ করলেন। ফান্স, হল্যাণ্ড এবং 
বেলজিয়ামের চিত্ররসিকর। তাকে আস্তিক শ্রদ্ধ। নিবেদন করলেন । কিন্তু তাকে 
ছবি তৈরী করবার জন্য চুক্তিবদ্ধ করবার সাহস কোন চিত্রব্যবসায়ীর ছিলনা । 
লগুনে বক্ততা। দেবার সময় বিখ্যাত চিত্রপ্রযোজক বাণস্টাইনের সঙ্গে তার 
কিছু কথা হয়েছিল -লগুন শহরকে কেন্দ্র করে একটি ছবি নির্মাণের অভিলাষ 
বছদিন থেকেই আইজেনস্টাইন মনে পোষণ করতেন। কিন্তু কথা বেশীদুর 
এগোয়নি _ মূলধনের অভাবে তার ছাবিতোল! বন্ধহ রইল-তিনি প্যারিসে 
এসে নানাবিধ বিষয়ে অধ্যয়নে মন দ্রিলেন। প্যারিসে আমার আরেকটি 
কারণ ছিল-জেম.জ্‌ জয়েসের সঙ্গে একটি চিত্রনির্মাণ সম্পর্কে আলাপের ইচ্ছা । 
কিন্ধ দৈবছুবিপাকে তার সে ইচ্ছা! অপূর্ণই রইল-অকম্মাৎ ১৯৩০ লালের 
গোড়ার দিকে অপ্রত্যাশিত ভাবে আমন্ত্রণ এলে! হলিউডের প্যারামাউণ্ট 
পিকচার্সের কর্তী হেম্‌ লাঞ্ষির কাছ থেকে, একটি ছবি নির্মাণের জন্য । এ 
নিমন্ত্রণের পশ্চাতে সক্রিয় ছিল হলিউডে 'পোটেমকিন' প্রদর্শনের অপরিমিত 
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সাফল্য । কিন্তু সোভিয়েট পরিচালকের প্রতি আমেরিকান চিত্রপরিচালকদের 
প্রায় শ্বভাবজ বিরূপতা শেষ পর্বস্ত প্যাবামাউণ্ট পিকৃচার্সের প্রস্তাবকে 
বানচাল করে দিলেো৷। “সাটার্স গোল্ড” এবং বিখ্যাত উপন্যাস “আযান 
আমেরিকান ট্র্যাজেডি”র চিত্রপরিকল্পনা বান্তবরূপ পেলনা। তিনমাসের 
মধ্যে প্যারামাউণ্ট চুক্তি ভঙ্গ করলেন। 

বহুকাল থেকেই মেক্সিকে। আইজেনস্টাইনকে আকর্ষণ করেছিলো _ মেক্সিকো 
কে ভিত্তি করে ছবি তৈরীর ইচ্ছা তার মনে ছিল। হলিউডে তার সঙ্গে চালি 
চ্যাপলিনের আলাপ হয়েছিল। চ্যাপলিন আইজেনস্টাইনের মেক্সিকান 
চিত্রপরিকল্পনার রূপায়ণের জন্য সম্ভাব্য অর্থ সরবরাহকারী হিসাবে বিখ্যাত 
বামপন্থী লেখক আপউন সিন্ক্লেয়ারের নাম প্রস্তাব করেছিলেন । 

সিন্ক্লেয়ারের শিল্পমেজাজ ছিল আইজেনস্টাইনএর শিল্পগ্রতিভার সম্পূর্ণ 
বিপরীতমুখী -তৎসত্বেও এমনকি আইজেনস্টাইনের সঙ্গে অপরিচয় সত্বেও 
সিনক্রেয়ার তার স্ত্রী এবং বন্ধুদের অন্থরোধ করেছিলেন আইজেেনস্টাইনের 
পরিকল্পিত মেক্সিকো-সম্পকিত ছবির মূলধন যোগাতে । মিন্ক্রেয়ারের অর্থ 
সাহাযোর ওপর নির্ভর করে আইজেনস্টাইন তার সহকর্মী আলেকজাগু,ভ, 
ও আলোকচিত্রী টিসেকে নিয়ে মেক্সিকোতে গেলেন “কে ভিভা মেক্সিকো” 
নামে এক মহাকাব্যোপম চিত্রনির্মাণের সঙ্বল্প নিয়ে _সে সঙ্কল্পের বার্থতা এক 
বিরাট ইতিহান। 

মেক্সিকোর বিচিত্র এতিহাসিক ধ্বংসাবশেষ, অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য 
আইজেনস্টাইনকে মুগ্ধ করেছিল। তিন মাসের মধ্যে প্রস্তত হুল মুখবন্ধ 
থেকে উপসংহারে নিবদ্ধ চার অধায় সম্বলিত মেক্সিকোর জীবনেতিহাস রচনার 
বিশাল চিত্রপরিকল্পন1 ॥ প্রায় ২১৩,০০০ ফুট শট. নিয়ে সেগুলোকে হলিউডে 
পাঠালেন “ডেভেল্প” করবার জন্য। ইতিমধ্যেই সিনক্লেয়ারের প্রতিনিধি, 
তার শ্যালকপ্রবনর, আইজেনস্টাইনের প্রতি কোন কারণে বীতশ্রদ্ধ হয়েছিলেন । 
তার কুমন্ত্রণায় প্রভাবিত হয়ে সিন্ক্লেয়ার সে শটগুলি আইজেনস্টাইনকে ফেরত 
পাঠালেন না এবং সকল রকম অর্থ সাহায্য বন্ধকরে দিয়ে চুক্তি প্রত্যাহার 
করলেন। বিফল মনোরথ আইজেনস্টাইন ১৯৩২ সালে দেশে ফিরে গেলেন। 
«কে ভিভা মেঝ্সিকো”র চিত্রসস্ভাবনা৷ চিরতরে লুপ্ত হল। 

দেশে ফিরেও তার আশ ছিল চুক্তিভঙ্গ করলেও সিনক্লেয়ার তাকে অন্তত 
গৃহীত 'শটগুল ফেরত পাঠাবেন সম্পাদনার জন্য । সে আশাকে নিমূল 


খ্১৭ 


করে দিয়ে সিন্ক্লেয়ার সে ফিল্সুগুলি হলিউডের এক চিত্রব্যবসায়ীকে দিলেন, 
তার সম্পাদনায় প্রস্তুত হুল “থাগার ওভার মেক্সিকো” (১৯৩৩)-_সে 
ছবিতে মুখবন্ধ এবং উপসংহারএর সঙ্গে মূলচিএনাট্যের মধ্যে একটি মাত্র 
অধ্যায় সন্নিবিঈ হয়েছিল । আপউন সিন্ক্লেয়ার ঘোষণা! করলেন ঘে এ ছবি 
সম্পূর্ণভাবে আইজেনস্টাইনের সম্পাদনা পরিকল্পনা অনুযায়ী নিমিত, কিন্ত 
সেটা যে আদৌ সম্ভব নয় একথা জানিয়ে আইজেনস্টাইনের সমর্থকের! 
সে মিথ্য। ঘোষণার তীব্র প্রতিবাদ করলেন -কেননা আইজেনস্টাইন কখনও 
কোন “শুটিং স্কিপ্ট৬ বাবহার করতেন না, তাই তার সম্পাদনা-কল্পন। তার 
নিজের মনেই থাকত, অন্যের নকলনবিশীর জনা তাকে কখনও লিপিবদ্ধ 
করতেন না। এ প্রপঙ্গে আইজেনস্টাইনের সমর্থকদের এবং সিনক্রেয়াবের 
মধো কদ্ধ বাদপ্রতিবাঁদ চলচ্চিত্র শিল্পের ইতিহাসে এক কলঙ্কময় অধ্যায় । 
&ঁ কুৎসিত বাক্বিতগ্ার মধ্যে আইজেনস্টাইন ম্বয়ং অবশ্ট নীরব ছিলেন। 
“নেগেটিভগুলি ফিরে পাবার মকল রকম চেষ্টা ব্যর্থ হল। শোন। গেল 
সিন্কেয়ার সমস্ত নেগেটিভগুলি স্টিকি শট” হিসাবে হলিউডের বিভিন্ন 
চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীদের কাছে বেচে দিয়েছেন । ভগ্মনোরথ আইজেনস্টাইন 
একথা বিশ্বা করেছিলেন আর সকলেও সে বিশ্বাসে পায় দিয়েছিল । 

১৯৩৮ সালে গত মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে আমি আমেরিকায় গিয়ে শুনতে 
পেলাম ষে এঁ সংবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা গুজব-“থাগ্ডার ওভার মেক্সিকো”তে ব্যবহৃত 
শটগুলি ছাড়। সব ছবিই হলিউডের স্টক শট গুদামে বাক্সবন্দী হয়ে পড়ে আছে। 
লগ্ডনের একাডেমি সিনেমা আমাকে নির্দেশ দিলেন সিনক্রেয়ারের কাছ থেকে 
ছবিগুলি কিনে নিয়ে মক্কোতে আইজেনস্টাইনকে পাঠাবার চেষ্টা করতে। 
তারা সেই সঙ্গে আইজেনস্টাইন-কৃত সম্পাদনায় শিমিত ছবির আন্তর্জাতিক 
প্রদর্শনের দায়িত্বও নিয়েছিলেন । যুদ্ধের ভয়ে একাডেমি সিনেষ1! যখন তাদের 
সে পরিকল্পনা বাতিল করলেন, তখন সিন্ক্লেয়ারের সঙ্গে অনেক কথাবা্ত! 
হয়ে গেছে। আমি তখন আমেরিকাস্থ সোভিয়েট ফিল্ম সংক্রান্ত সরকারী 
কর্মচারীদের অন্থরোধ করলাম ছবিগুলি কিনে নিয়ে আইজেনস্টাইনকে 
পাঠাতে । হলিউড এবং মস্কোর মধ্যে প্রচুর তারবাত্তী বিনিময়ের অস্ত 
যখন ব্যাপারটার একটা নিম্পতি হয়ে এসেছে এমন সময়ে-ঠিক দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের প্রারভে যোগাযোগ ব্যাহত হয়ে গেল। 

ইতিমধ্যে শোনা গেল কোন এক চিত্রোৎসাহী বাক্তি সিনক্লেয়ারের সঙ্গে 


৮ 


দেখা করেছেন ছবিগুলি কিনে নেবার জন্য- মতলব হোল কোনরকম 
জোড়াতালি লাগিয়ে একটি শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র তৈরী কর! এ সর্বনাশের 
হাত থেকে পরিত্রাণের জনাই আমি দ্বয়ং বহু চেষ্টায় সেগুলোকে আইজেনস্টাইন 
কথিত আদশ অনুযায়ী সম্পাদিত করে “টাইম ইন দি সান” ছবিটি প্রস্তত 
করলাম যাতে আইজেনস্টাইনের মুল পরিকল্পনার আভাসটকুও অন্তত ধেচে 
থাকে। 

আইজেনস্টাইন্এর চিত্রনিণে: মলভিত্তি ছিল বিভিন্ন চিত্রকল্পের 
পারস্পর্কি সন্বন্ধানুযায়ী সংঘোক্তন। করবার নিজস্ব পদ্ধতি । অতএব সে পদ্ধতির 
প্রয়োগ বিনা “টাইম ইন দি সান" য মূল পরিকল্পনার কস্কালস্বরূপ একথা পূর্বেই 
ত্বীকার্যা! এছবি যদি আইনস্টাইন নিজে সম্পাদনা করতেন তবে এর 
জনা কোন ব্যাখ্যামূলক সহভাষণ প্রয়োজন হতোন। গার এর প্রকৃতিও এরকম 
ডকুমেপ্টারিহ্বলভ হুতোন1। এ কথা প্রায় নিশ্চিত সত্য যে আইজেনস্টাইন 
যদি ছবিটি সম্পূর্ণ করতে এবং দ্বয়ং তাব সম্পাদন। করতে পারতেন তবে 
“কে ভিভা মেক্সিকোতে আমবা আইজ্নেস্টাইনের মহোত্তম শিল্পস্হির 
স্বাক্ষর পেতাম। 

“কে ভিভা মেক্সিকো” ছবির বিষয়বস্তু “মেক্সিকোর জীবস্ত ইতিহান”। 
প্রথমে এ ইতিহাসের একটি ছয়ভাগে বিভক্ত চলচ্চিত্র কাঠামো গ্রস্ত 
করেছি"লন -প্রথমে একটি মুখবন্ধ তারপর ক্রমান্থসারী চারটি “গল্প”, 
শেষে একটি উপসংহার। এই কাঠামোটি “টাইম ইন দি লান”*এ অন্ত 
অবশ্য "চতুর্থ গল্প'টির কোন শট, নেওয়া হয়নি বলে সেখানে লিখন এবং 
শব্ধ প্রয়োগের আাহায্ শুনাগ্কান পূর্ণ করে ইতিহাসের ধারাবাহিকতা 
রক্ষার চেষ্টা করা হয়েছে। এবং টাইম ইন দি সান' মূল পরিকল্পনার 
ছায়ামাত্র হওয়া সত্বেও আইজেনস্টাইনের দৃশারচনার অপ্রতিন্দ্ী গঠন- 
কৌশলের স্বাক্ষর এতে লভ্য, তাছাড়া এছবি মেক্সিকোর প্রতি আইজেনস্টাই- 
নের আন্তরিক আকর্ষণের দলিলন্বরূপ এবং পরবস্তী মেক্সিকান চলচ্চিত্রশিল্লে এ 
ছবির প্রভাব স্থ প্রকট । 

“সৃত্যু। নরকন্কালের সঁপ--*-..শৈলকঙ্কাল......ঘে জগৎ অতীতে সজীব ;:". 
বর্তমানে বিলীন.'....পাষাণগ্রতিমা । আর রক্তমাংস দিয়ে গড় মানগষের মুখ 
০০০, ষে মান্য হাজার হাজার বছর আগেও জীবলীলায় মেতেছিল সেই একই * 
মানুষ; অনড়, অপরিবর্তনীয়, অশেষ । আর, মৃত্যুবিষয়ে মেক্সিকোর স্থগভীর 


খর 


প্রজ্ঞা। জীবন ও মরণের প্রক্যন্থত্র । একের লয়, অপরের আহিভাবে গড়া 
চিরস্তনের চক্রাবর্তন। আর আবর্তনের চিবস্তনতাকে নিবিড়ভাবে উপভোগ 
করবার ক্ষমতায় সন্থৃদ্ধ মেক্সিকো” 

৮০০, উপরি-উক্ত জীবনবোধকেই সম্প্রসারিত করে একটি কাব্যধর্মা চিত্রনাট্য 
রচনা করেছিলেন আইজেনস্টাইন _ অবশ্ত তাতে সমস্ত দৃশ্তের বিস্তৃত এবং 
পূর্ণবর্ণনা লভা নয় । ইউকাটানের মায়াসভ্যতার ধ্বংসাবশেষ থেকে চিত্রকল্পনার 
ঘে আদর্শ তিনি গ্রহণ করেছিলেন মুখবন্ধেই তার পরিচয় লিপিবদ্ধ :_ 

“মুখবন্ধ | সময় _অনাদি অনন্ত । আভ, কিংবা বিশবছর আগে, অথবা 
হাজার বছর আগে । কারণ, ধ্বংসাবশেষ ও পিরামিডে আকীর্ণ ইউকাটান 
দেশের অর্ধিবাসীরা সযত্বে রক্ষা করছে তাদের পৃবপুরুষের কীন্তি মায়াসভ্যতার 
ভগ্রচিহ্কে । পাথর****"" দেবতা"-*-*, আর মানুষ । 

মুখবন্ধের প্রথম দৃশ্ট :__ন্বদূর 'অতীতে-'--"*ইউকাটানের পৌত্ুলিকদের 
মন্দিরের সাবি,-'--**পবিভ্র নগরী আর মহিমান্বিত পিরামিভ্‌ ৷ অতীতের ছায়! 
যেখানে বর্তমানের ওপর রাখে তার শীর্ণ অবলেশ সেই মৃতার রাজা আমাদের 
ছবির ধাত্রাকেন্্র। অতীত স্মরণের 'প্রতীকবরূপে মায়াসভাতার শেষরৃতা ম্বব্ূপ 
একটি সমাধি অনুষ্ঠান ।” 

কিন্ত মৃত্যুকে সর্বদাই অঙ্থসরণ করে নবজীবনের প্রতিশ্রুতি,*"""' “টাইম 
ইন দি সান”এ তাই মৃত্যুকে দেখানো হয়েছে জীবনের পটভূমিকায় । মুখবন্ধে 
শবামুষ্ঠানের পরেই দেখানো হয়েছে প্রেমিক-প্রেমিকার একটি মিলন দৃশ্ত ৷ 
তারপর চারটি গল্পে মেক্সিকোর ইতিহাসের নির্বাচিত চারটি অধ্যায় সুপরি- 
কর্পসিত বৈপরাতো গ্রথিত হয়েছে৷ প্রথম গল্প “ফিয়েস্তা”তে স্পেনীয় অধিকার 
এরং খৃষ্টধর্ম প্রচারের প্রতীকী উপস্থাপনা করা হয়েছে ইদৃপ্রেশনিস্ট' উপায়ে _ 
দেখানো হয়েছে “তরবারী ও ক্রু,শের” জয় এবং ষাড়ের লড়াইএর প্রমোদের 
গরবর্তন। মৃতার বাস্তব এবং দ্ূপকাশরিত প্রতিকৃতি হল এ গল্পের বিষয়বস্ত ! 
কিন্তু এব পরেই আসে “তেহ্‌য়ানতেপেক'এর এক রৌদ্বতপ্ত গ্রামে একটি 
বিনাহোৎসবের "কাহিনী" । একটি নৃতাপদ্ধতির নামানুসারে এ কাহিনীর 
শিরোনাম) “সাওুঙ্গ। _প্রাণোচ্ছলতাই এ কাহিনীর মূল স্তর । কিন্তু চিরন্তন 
চক্রের আবর্তনে আবার মৃত্যু আসে জীবনের অস্তে। তৃতীয় গল্লের নাম 
“মাযাগএয়ে” (থাত্ডার ওভার মেক্সিকো" ছবিটির সবটাই এই তৃতীয় গলের 
অস্তর্ভত ; টাইম ইন দি সান'এও এ অংশটি অন্তর্গত ) এ কাহিনীর মাধামে 
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দৃশ্তমান হয়েছে, “উগ্রতা, পৌরুষ, উদ্ধত্য ও দৃঢ়তা” । ১৯০৬ সালে মেক্সিকোর 
রুক্ষ মালভূমিতে স্পেনীয়দের হাতে আজটেকদের চরম লঃগছনার রক্তাক্ত 
ইতিহাসকে কেন্দ্র করে এই অধ্যায় রচিত। একটি আজ.টেক মেয়েকে 
স্পেনীয়দের ধর্ষণ থেকে উদ্ধারে ব্রতী তিনটি পিওন ( ভূমিদাম ) এর বিদ্রোহ 
এবং পরিণামে তাদের ঘোড়ার পায়ের তলায় নৃশংস মৃত্যুর কাহিনী এ গল্পের 
আখ্যান বস্ত। চতুর্থ গল্পটির কোন শট ই গৃহীত হয়নি । “সল্ডাভার' গল্পটিতে 
অভিপ্রেত ছিল ১৯১* সালের মেক্সিকো-বিদ্রোহের সফলতার প্রতীকী 
চিত্রায়ন_ যুদ্ধের মধ্যেই একটি নবজাতকের পৃথিবীতে আগমন চিত্রিত করে 
আধুনিক মেক্সিকোর অত্যতানকে উপস্থাপিত করবার কথা ছিল এই গল্পে । 
“টাইম ইন দি সান”এ এই ফাক ভরাট কর। হয়েছে লিপির সাহায্যে আর 
সঙ্গীতসম্বলিত শব্দ-প্রয়োগে । সর্বশেষে উপসংহার মৃত্যু দিবসের উৎসবে 
মুখবন্ধ ও পূর্ববর্তী গল্পগুলি থেকে ভাব আহরণ করে একস্ুত্রে গাঁথা হয়েছে এক 
আনন্দানুষ্ঠানের দৃশ্যে, ষে অনুষ্ঠানে মেক্সিকোবাসী অতীতকে স্মরণ করে আর 
জানায় মৃত্যুর প্রতি তাদের প্রবল ঘৃণা । মৃত্যুর রাজ্যে এ ছবির যাত্রারস্ত, আর 
অতীতাবশেষ ও মৃত্যুর ওপরে জীবনের জয় ঘোষণায় এ ছবির সমাপ্তি। 
কার্ডবোর্ডের তৈরা নকল মুখোসের আড়াল থেকে জীবনের শ্মিতানন ফুটে ওঠে, 
জীবনের বেগ, অগ্রে ধাবমান, মৃত্যুর পলায়ন, একটি ছোট 'রেড ইওিয়ান? ছেলে 
মযত্বে তার মৃত্যুমুখোশ খুলে ফেলে, তার মুখে এক সংক্রামক হাসির আলো, 
নব অত্যদিত মেক্সিকোর সে সমুজ্জল প্রতিনিধি | 

একথা সহজেই বল। যায় ষে “কে ভিভা মেক্সিকো”র জন্য গৃহীত শটগুলি 
চলচ্চিত্রশিল্পের ইতিহাসে আলোকচিত্ররচনার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। মেক্সিকো- 
বাসীদের যেভাবে আইজেনস্টাইন পরিচালিত করেছেন তাও পরম বিল্ময়কর। 
“কে ভিভ] মেক্সিকো'র ভাববস্তর সারাংশ হল উপনিবেশ প্রথার উত্থানপতনের 
আন্তর্জাতিক ইতিহাস। বহুলোকের প্রশংসাধন্ত এবং কিছুলোকের নিন্দাবিদ্ধ 
“টাইম ইন দ্দি সাপ” নেই মহৎ শিল্পসম্ভাবনার প্রতিধ্বনিমাত্র- পুনরুক্তিদোষের 
আশংকা সত্বেও সেকথ! বার বার মনে করিয়ে দেওয়] দরকার । তবে সমস্ত 
নিন্দাস্ততির মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্যজনক হুল ১৯৫৬ সালে গয়। শহরে প্রদর্শন- 
কালে এক বিশাল জনতার চিত্তে এ ছবির অভাবিত প্রতিক্রিয়া । ছবির বক্তব্য 
হৃদয়ঙ্গম করা হয়তো। কারে। সম্ভব হয়নি, কিন্তু তার। গভীরভাবে অভিভূত 
হয়েছিলেন। অল্পবয়স্ক দর্শকদের মধ্যে কয়েকজন ত এ ছবিতে মেক্সিকোকে 
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ভারতবর্ষেরই অদেখা অংশবিশেষ বলে ভুল করেছিলেন। 

আনহসঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেছিলেন ত্রিশজন মেক্সিকান পল্লীশিল্পী--লোক- 
সঙ্গীত ও কিছু মৌলিক সঙগীতকে হবিতে ব্যবহৃত চিত্রকল্পের সঙ্গে সমমাত্রায় 
সংযোজন করা হয়েছিল। সে সময়ে এ জাতীয় ব্যবহার পরীক্ষামুলকতার দাবা 
রাখতে পারে । 

সহবিবরণ চারটি পৃথক কণ্ে গৃহীত হয়েছিল-_এ কাজে ইংলগু-এব প্রামাণা 
চিত্রনির্মাতা পল পার্ণফোর্ড ছিলেন মামার স্হকমী । 
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মক্কোতে কিপে এসে আইজেনস্টাইনকে দ্বয়ী প্রতিকূলতার সম্মুধান হতে 
হয়েছিল_একদিকে ছিল সিন্ক্েয়ারের প্রবঞ্চনা, অপর দিকে স্বদেশে তার 
শিল্পরূতি এবং শিল্পাদর্শের প্রবল বিরুদ্ধ সমালোচনা; তিনি জানতেন ন' তার 
অন্ুপস্থিতিকালে স্বদেশে সাংস্কৃতিক জগতের আমূল পরিবর্তনের কথা। 
চারধারে বাধা প্রাপ্পু হয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি ইন্স্টিটিউট অফ. পিনেমাটো গ্রাফীতে 
অধ্যাপনার দায়িত্ব নিলেন, বাকি সময়টা নিজেকে মগ্ন রাখলেন শিল্পের নান। 
বিষয়ক গবেষণায়, এমনকি নৃতত্ববিদ্ভাও তার চর্চার বিষয় হল । এ গবেষণার 
উদ্দেশ্য ছিল দ্বিবিধ-_চলচ্চিত্রশিক্পমাধ্যমকে সমুদ্ধতর করা এবং মেঝ্সিকোপবের 
ব্যথতার ছুঃখ ভূলে থাকবার প্রচেষ্টা । 

১৯১২ সালের বসন্তকাল (থকে শুর করে ১৯৩৫ সালের এ্রাক্কাল পযস্ত 
আইজেনস্টাইনের স্্টিশীলতা প্রকাশের অভাবে স্তব্ধ; পচাত্বরটি ছাত্রকে 
সিনেমাশিল্পবিষয়ে শিক্ষাদান এবং চিত্রনাট্যরচনার কাজে বয়ঃকনিষ্ঠটদের পরামর্শ 
দান_-এর মধ্যেই তার সমস্ত কর্ম সীমাবদ্ধ ছিল । শিক্ষক হিসাবেও তিনি 
আপন কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন । ১৯৩৫ সালের জানুয়ারী মাসের গোড়ার 
দিকে মস্কোতে লিনেমাটোগ্রাফী সম্পকিত আলোচনার জন্য একটি সভ; অনুষ্ঠিত 
হয়েছিল _ আইজেনস্টাইন সেখানে সভাপতিত্ব করবার নিমন্ত্রণ পেলেন। 
উপস্থিত বাক্তিবর্গ একের পর একে উঠে তথাকথিত “আঙ্গিক সবস্বতা”র জন্তয 
আইজ্েনস্টাইনের কাজের তীব্র নিন্দা করলেন, ১৯২৯ সাল থেকে শুরু করে সে 
পধস্ত কোন ছবি নির্মীণ না করবার “কর্মবিমুখতা” ধিক্‌ত হল। “সমসাময়িক 
জীবনধারা থেকে বিচ্যুতি” অপরাধে তার উদ্দেস্তে সবসমক্ষে অপমান বন্ধিত 
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'হুল। সর্বশেষে রূতকর্মের শান্তি স্বরূপ তাকে একটি ছবি পরিচালন? করে 
প্রম মংশোধনের” স্থযোগ দেওয়া হল। 

“বেজহিন মেডো”র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে আইজেনস্টাইন আবার 
চলচ্চিত্র পরিচালনার কাজে নামলেন, কিন্তু অন্যান্য অনেক স্পাবনার মত এ 
ছবিও সম্পূর্ণ কর! সম্ভব হলনা । অসমাপ্ত ছবিটি এ পর্যন্ত কারে নয়নগোচব 
হয়নি, যদিও তাব এস্তিত্বের সম্ভাবনা আজও লুপ্ত নয়। প্রচুর পরিবর্তনের 
পরও এ ছবির কাজ বন্ধ কবে (দওয়। হল, প্রকৃতপক্ষে তার জন্য দায়ী 
আইজেনস্টাইনের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন এব হাঁনচেতা সরকারী কঞ্চারীর 
কুমন্ত্রণ। । আইজেনস্টাইনকে তার “দোষ” ম্বীকার করতে হল, ঘোষণী করতে 
হল ষে তার শিল্পচিস্তা ছিল “ভ্রান্ত” । অপরাধ মাজ্কনান্জে তীকে ভ্রমসংশোধনের 
এবং প্রায়শ্চিত্তেন উপায় হিসাবে আরেকটি ছবির জন্য চুক্তিবদ্ধ করা হুল তারই 
ফল অভাবিত সাফল্যমণ্ডিত এতিহামিক ছবি “আলেকজাগার নেভস্কি” 
(১৯৩৭-৩৮)। 

১৯২৮ সালে, “জেনারেল লাইন” নির্নাণকালেই আই জেনস্টাইন, পুডভ্‌কিন 
ও আলেকজাগু,ভ সবাকচিত্র সম্পর্কে একটি যুগ্ম ইস্তাহার প্রকাশ করেন; সে 
ইস্তাহারে ছ্যর্থহীন ভাষায় সবাকচিত্রের যে আদর্শ রচন1] কর। হয়েছিল তাতে 
বল! হয়েছিল যে, কথা৷ বা অন্তপ্রকারের শবের ব্যবহার “সাহিত্যিক ব। নাট্য 
শিল্পীর দৃষ্টিকোণ থেকে করা হবেনা । ছবিতে ব্যবহৃত চিত্রকল্পের টান এর 
সঙ্গে সমমাত্রায় সম্পাদন! করে চিন্রকল্পের সঙ্গে শব্ষকে একাত্ম করে তুলতে 
হবে। বহুকাল পরে “আলেকজাগ্ডার নেভস্কি'তে সে আদর্শকে তিনি প্রথম 
রূপ দিতে সক্ষম হলেন বটে, কিন্তু থিয়েটারের পেশাদারী অভিনেতাদের 
নিয়োগে প্রস্তুত জাকজমকপূর্ণ অপেরাধ্মী ছবিটির সঙ্গে তার পূর্বকৃতির 
প্রকৃতিগত পার্থক্য অপরিমেয় । অবশ্ঠ এ ছবিটি আইজেনস্টাইন এবং রাশিয়ার 
অন্যতম স্থরশ্রষ্টী প্রোকোফিয়েভের যুগ্যকর্মে, দৃশ্তের ও শ্রাব্যের অপূর্ব সম্নয়ের 
নিদর্শন । এ ছবির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চিত্রাংশ “বরফের ওপর যুদ্ধে্র দৃশ্থাটি, 
আলোকচিত্র গ্রহণ ও স্থুরারোপের অপূর্ব সমন্বয়ে এ অংশ চলচ্চিত্র শিল্পের 
ইতিহাসে একটি শ্রেষ্ট কীত্তি। 

কিন্ত এ ছবির বিষয়বস্ত হিসাবে ত্রয়োদশশতকে জার্মানী থেকে টিউটনদের 
রাশিয়া আক্রমণের এঁতিহাপিক ঘটন। অবলম্বন কর! হয়েছিল _ রাজনৈতিক 
উদ্দেশ্াসাধনের প্রত্যক্ষ উপায়রূপে । হিটলার ও নাৎসী বাহিনীর অভ্যুত্থান 
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রাশিয়াকে ভীত করেছিল, তাই প্রাচীন জার্ধান যোদ্ধাদের পরাজয় চিত্রিত 
করে আধুনিক জার্মান যোদ্ধাদের সতর্ক কর! হল। ্বদেশে এছবি অভাবনীয় 
জনপ্রিয়ত। অঞ্জন করেছিল। বহুকাল ধরে প্রত্যানৃত থাকবার পর, সরকারী 
পুরস্কার হিসাবে আইজেনস্টাইনের ভাগ্যে জুটল “অর্ডার অফ. লেনিন” । 

অকন্মাৎ রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওলটপালট হোল-২য় মহাযুদ্ধের 
প্রান্কালেই হিটলারীয় জার্মানী এবং স্টালিনীয় রাশিয়ার মধ্যে মৈত্রীচুক্তি 
সম্পাদিত হল। অবিলম্বে “নেভস্ষি” প্রত্যাহার কর। হল পুনঃ প্রদর্শনের 
ছাড়পত্র পেয়েছিল ১৯৪১ সালের গ্রীষ্মে - রাশিয়। যখন নাৎসীজার্মানীর আক্রমণে 
আতঙ্কিত । আইজেনস্টাইন যদি জার্মানবাসী হতেন তবে হয়তো। পিতৃকুলের 
কৌলিম্যের দায়েই তাকে বুকে লাগাতে হোত পাঁচকোনা “স্টার অফ ডেভিড”, 
কিংবা তাকে হতে হোত পলাতক বাস্তহার1,» অথবা “কনসেণ্টে,শন ক্যাম্পে” 
চরম লাঞ্ছনা আর নৃশংস মৃত্যুতে তার জীবনের বীভৎস পরিসমাঞ্চি ঘটত। কিন্ত 
রাশিয়াতে আইজেনস্ট।ইন ছিলেন খ্যাতির শীর্ষে সমাসীন, তার দোলতেই তার 
ইহুদীত্বকে সবাই তুলেছিল ।*-*১৯৪* সালে একুশে নভেম্বর “বোলশই' থিয়েটরে 
বিখ্যাত জান্নান স্থরল্রষ্ট। হ্বাগনারএর গীতিনাট্য “দি ভালকাইরি” মর্চস্থ হল 
আইজেনস্টাইনের প্রযোজনায় _ উদ্দেশ্ট সম্ভবত রাশিয়া ও জার্মানীর সাংস্কৃতিক 
সম্পর্কের পুষ্টিসাধন। কিন্তু রাজনীতির মরণাত্মক খেলায় আবার এল অদল- 
বদলের পালা । চুক্তিভঙ্গ করে জার্মানী রাশিয়াকে আক্রমণ করবার ছমাস 
পরেই 'নেভংস্কি'র পুনমুক্তি ঘটল। অতঃপর প্রস্তুতি শুরু হল তার জীবনের 
সর্বশেষ শিল্পকর্মের _ যোড়শ শতাব্ধীর রাশিয়ার জাতীয় এক্যের নিয়স্তা জার 
আইভান্‌ দি টেরিব্ল্এর অসাধারণ জীবনকাহিনী অবলম্বনে পরিকল্পিত 
ভ্রিথগ্ডে বিভক্ত বিশাল চিত্রকল্পনা । 

এঁ মহৎ অথচ অসমাঞ্ত চিত্রকীত্তির জন্য আইজেনস্টাইন ষে চিত্রনাট্য রচন। 
করেছিলেন তা মিলটনী ভাষায় লিখিত এক গদ্যক1বা বিশেষ । ছবির প্রথম 
ও দ্বিতীয় ভাগ প্রস্তত হয়েছিল যুদ্ধের সময়েই মস্কো থেকে বছদুরে অবস্থিত 
'আল্মা আটাতে। তৃতীয় ভাগ নির্মাণের সময় পাননি তিনি । 

একথা বোধহয় অত্যুক্তি নয় যে পরিকল্পনার বৈভবে এবং শিল্পশৈলীর 
অনন্যতায় এ ছবি চিত্রজগতে অপ্রতিদ্বন্দী। আইভানের চরিত্র সম্পর্কে এতিহা- 
সিকেরা দ্বিঘত। কেউ তীকে চিত্রিত করেছেন এক লাযুরোগগ্রস্ত শয়তানরূপে, 
কারে বর্ণনায় তিনি রাশিয়ার এক্যসাধক প্রাজ্ঞ রাষ্্ীনেতা । আইভানের চরিত্র 
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এ ছবির পরিকল্পনার অনেক আগেই আইজেনস্টাইনের মনোযোগ আকর্ষণ 
করেছিল, কিন্তু তার ছবিতে ঘে আইভান উপস্থাপিত তার সঙ্গে সেই পূর্বের 
ধারণার কোন সাদৃশ্ত নেই । ছবিতে আইভান একটি জটিল ছন্বক্ষুন্ধ মানবচরিত্র, 
ক্রুর-ষড়যন্ত্রের ফলে পাকচক্রে পড়ে ধর্মীয় নেতাদের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন অথচ 
নিজে মিষ্টিকচিত্ত । ছবির অন্যান্য চবিত্রগুলিও সাধারণ জীবনের সীমা- 
অতিক্রান্ত । 

মুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই আইভান (প্রথম খণ্ড) আইজেনস্টাইনের এতাবৎ বাস্তব- 
মৃখিতায় আস্থাশীল দর্শকবুন্দকে বিম্ময়ে বিমুঢ় করে দিল । বাস্তববাদের পকল- 
রকমের স্পর্শ থেকে এ ছবি মুক্ত এবং বহুদূরে অবস্থিত _ চলচ্চিত্রের ইতিহাসে 
সম্পূর্ণ অ-পূর্বদৃষ্ট এক ভঙ্গিপ্রধান শৈল্লিক অতিরঞ্রন এ ছবির চিত্রভাষার 
অন্যতম বৈশিষ্টা। এ ছবিতে চেরকাস্ফ (ইনি 'নেভস্কি'র ভূমিকাতেও অবতীর্ণ) 
প্রমুখ বিখ্যাত নটের অভিনয়কে সময় বিশেষে মনে হয় ষেন বাইজেণ্টাইন 
প্রাচীরচিত্রের মৃত্তিগুলি প্রাণবস্ত হয়েছে, কখনও বা তাতে জাপানী ভঙ্গি 
প্রধান কাবুকী পদ্ধতির প্রয়োগ চোখে পড়ে, আবার স্থানবিশেষে অভিনেতৃদের 
দেহভঙ্গিম! এল্‌ গ্রেকোর চিত্রাঙ্কনের ম্মারক। 

শিল্পগত বিচারে বল! চলে, বিভিম শিল্পাঙ্গ থেকে রসদ সংগ্রহ করে নিজস্ব 
প্রতিভার জ্রারকরসে জীর্ণ করে অভিনব চলচ্চিত্রস্থষ্টির উজ্জ্লতম নিদর্শন 
“আইভান দি টেরিবল্”। সংক্ষেপে এ ছবির আখ্যাত বস্ত নিম্নরূপ :_ মস্কোর 
যুবাজ আইভানের রাজ্যাভিষেক এবং সমগ্র রাশিয়ার সআাট উপাধি লাভের 
দৃহ্য দিয়ে এ ছবির শুরু। আনান্টাসিয়ার সঙ্গে আইভানের সম্ভাব্য বিবাহ- 
বন্ধনকে উপস্থিত সামন্ত প্রভুর স্থনজরে দেখছেন না। আইভানের খুড়ী 
ইউফেশাসিনিয়া এ সামস্তন্পতিদের একত্র করে আইভানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র 
করলেন - লক্ষা হুল আইভানের জায়গায় নিজের বুদ্ধিবিকল পুত্র ভ্বভিমিরকে 
দিংহাসনে বসানো । আইভানের বিবাহপভায় ইউফ্রোসিনিয়ার অন্ুচরবর্গ 
অতক্কিতে প্রবেশ করল- আইভানকে রাজাচ্যুত করার জন্য _ কিন্ত তাদের 
মধ্যে অনেকেই শেষ পযন্ত আইভানের সমর্থকে পরিণত হুল । কাজান শহর 
থেকে তাতার দস্থ্যদের দূত মস্কোতে এল অর্থের দাবী নিয়ে - প্রত্যুত্তরে নিয়ে 
গেল তাদের বিরুদ্ধে আইভানের যুদ্ধঘোষণার বার্তী। এর পরের দৃশ্ঠ-_যুদ্ধশেষে' 
'কাজান অধিকার, কিন্তু যুদ্ধজয়ের পরেই আইভান মরণাপন্ন রোগে আক্রান্ত 
ছলেন। মৃত্যুশধ্যায় আইভান ভৃম্বামীদের ডেকে তাদের অনুরোধ করলেন 


৩৫ 


তার মৃত্যুর পর তার] যেন তার শিশুপুত্রকে মস্কোর সিংহাসনে বসান । তারা 
সদস্ভে সে প্রস্তাব অগ্রাহ্ন করলেন, এমনকি আইভানের অন্তরজ বন্ধু কুর্বস্কিও 
তাকে ভ্যাগ করলেন, শুধু তাই নয়, আইভানের মৃত্যু নিশ্চিত জেনে তার স্ত্রী 
আনান্টাসিয়াকে প্রেম নিবেদন করলেন। অত্যাশ্চঘভাবে আইভান সুস্থ 
হয়ে রাশিয়ার পশ্চিম সীমান্তের সুইডিশ ও পোলিশ, ও অন্যান্য শক্রদের দমন 
করতে গেলেশ। বুটিশ যুদ্ধজাহাজের আশায় ইংলগ্ডের রাণী এলিজাবেছের সঙ্গে 
মৈত্রী স্থাপন করলেন । ইতিমধ্যে আইভানের সকল প্রেরণার উৎস তীর স্ত্র 
আনাস্টাশিয়াকে হতা। করধার শিষ্ঠুর ষড়যন্ত্র করছেন ইউফ্রোসিনিয়া । ভাগ্যের 
পরিহাসে আইভান্‌ স্বয়ং ইউফ্রোসিনিয়ার দেওয়া বিষপাত্ড অজানিতে তুলে 
ধরলেন স্ত্রী মুখে । পরের দৃঙ্জে আহভান স্ত্রীর মুতদেছের ওপর শোকাভিভূত ; 
সেনাধাক্ষরা যুদ্ধের সংবাদ দিলেন । পরান্ত আইভান্‌ মস্কো তাগ করে এক. মঠে 
আশ্রয় নিলেন কিন্ত প্রজাবন্দের বিপুল বাহিনী এলো তার কাছে তাকে পুনরায় 
সম্রাটের আসনে বলারার বালন। নিয়ে । এইখানেই প্রথম খণ্ডের সমাপ্চি। 

এ ছবির ণিমাণ কাষে আইজেনস্টাইন .ষ পরিমাণ ধত্ব ও অতর্কত। অবলম্বন 
করেছিলেন খুব সম্ভবত আর কোন ছবির ভাগো তা জোটেনি । .কঝলমাত্র 
চিএনাটা রচনা নয়। পরিচ্ছদের পরিকল্পনা এবং এতিভামিক স্তাপত্যের 
অনুসরণে ছবির সেট, নির্মাণ সমন্তই তার নিজস্ব শিল্পকতি । কয়েকটি দৃশ্ের 
সজ্জার জন্ত মিউজিয়াম থেকে অনেক জিনিষ ধার করা হয়েছিল, অভিষেকের 
দৃশ্তে মঠ থেকে পা্রীদের আন। হয়েছিল এবং শিখুতভাবে সে শনুষ্ঠানের 
খুঁটিনাটি চিত্রিত হয়েছিল। এ ছবির আলোচন। প্রসঙ্গে রিচা্ড গ্রিফিথ 
বলেছেন “স্থবধিশাল ক্ষ, সাজসজ্জা, শো ঠাষাত্রা আর নরমুখের ক্লোজআপ -- এ 
সমস্ত একত্রিত করে “আইভান” মধাযুগের রাশিয়ার রক্তাক্ত ইতিহাস রচনা 
করেছে অতাশ্যধ্ বিস্তৃতির সঙ্গে। হ্ৃষ্টি ও বিনাশের একত্র সপ্পিবেশের আকর 
আইভানের চরিআ সেই এতিহাসিক ভাবমগুলের জীবন্ত প্রতীক । বান্তব- 
জীবনের সীমারেখাকে ছাড়িয়ে এ চরিত্র এত মহুৎ হয়ে উঠেছে যে এর মধো 
ইতিহাসের প্রকৃত আইভানের অনুসন্ধান নিম্ষল।” 

আইভানের বয় খণ্ড সম্পকে গ্রিফিথের উক্তি অধিকতর প্রযষোজ্ঞা | শিল্পের 
য্থাথ আসন্বাদনের পক্ষে ছবি ছুটির একত্রিত প্রদশন প্রকুষ্টতম উপায় । 

আ্টন্ডানের প্রথম খণ্ডের জন্য আইজেনস্টাইনকে প্রথম শ্রেণীর স্টালিন 
পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল । ১৯৪৪ সালে আলমা আটা থেকে মস্কোতে ফিরে 
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এসে দ্বিতীয় খণ্ডের সম্পাদন! শুরু করলেন, ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারীর একদিনে 
সে কাজ শেষ হল। সেদিনই রাতে ছিল স্টালিন পুরস্কার প্রাপ্তি ঘটিত সম্থর্ধন। 
সভা । উৎসবমুখরতার মাঝখানে তিনি হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হন _ত্তাকে 
ক্রেমলিন হামপাতালে নিয়ে ঘাওয়৷! হল-_ সেখানে জীবনমরণের মাবখানে 
দীর্ঘকাল দোলায়মান থাকার কয়েকমাস পরে তাকে জানানে। হল আইভান দি 
টেরিবল্‌ এর দ্বিতীয় খণ্ডের ওপর নিষেধাজ্ঞা! জারী কর! হয়েছে, কেনন। ছবিটি 
নাকি “অনৈতিহাসিক”। আবার এল তুলম্বীকারের পালা। তবু তার 
আকাহ্ধা এবং আশা ছিল ২য় খণ্ডের নতুনভাবে সম্পাদন এবং ৩য় খণ্ড তৈরা 
করবার, কিন্ত কর্ম ক্ষমত। ফিরে পাবার মত স্থস্ৃতা তিনি আর ফিরে পাননি, 
শেষ কবছর কাটল ছাত্রমাজে সাময়িক বক্ততাদানে আর অপরিমিত অধায়নে। 
১৯৪৮ সালের »ই ফেব্রুয়ারী খন তিনি তার সগ্য লিখিত প্রবন্ধ “রঙিন ছবির 
তত্ব*এর পাওুলিপি নিয়ে কাজে রত- তখন তার দরজায় ঘা পড়ল? তার 
আবালা সুহৃদ প্রলেটকাণ্ট থিয়েটর ও '্রাইক' ছবিতে সহকর্মী ম্যাক্সিম স্ট1উথ 
এসেছেন তাঁকে দেখতে । কিন্তু উঠে গিয়ে দরজা খোল। আর হুলন1-তার 
আগেই হৃদরোগের অতক্কিত পুনরাক্রমণে তাঁর নিষ্প্রাণ দেহ ভূলুন্তিত। 

আমার মৌভাগ্য হয়েছে আইজেনস্টাইনকে ব্যক্তিগতভাবে জানবার, তার 
মধ্যে দূরচারী কল্পনাশক্তি আর চারিত্রিক দুঢ়তার সংমিশ্রণ দেখেছি । জ্ঞানের 
অন্বেষায় ছু'খজয়ী লিওনার্দোর সঙ্গে তার ভাবগত আত্মীয়তা ছিল স্থনিবিড়। 
মনে পড়ে তিনি একদিন বলেছিলেন জীবদ্দশায় ক্টভোগ করেও তিনি সন্ত 
কেননা তার অন্বিষ্ট ছিল ভাবীকালের প্রয়োজনে বর্তমানের কর্তব্যসাধন ! 
আজকের দিনের সিনেমা শিল্পে শিক্ষার্থীরা আইজেনস্টাইনের ছবি ও লেখা 
সম্পকে তার ঘন্ত্রণাক্ষুব্ধ জীবন্দশাকালীন লোকদের চেয়ে অধিক আগ্রহশীল। 

হাজার হাজার কথ। €লখ। হয়েছে আইজেনস্টাইন সম্পর্কে কিন্তু তার সম্পর্কে 
সবশ্রেষ্ঠ সংক্ষিপ্তভাষণ উচ্চারিত হয়েছিল ১৯৩৫ সালের জানুয়ারী মাসে তারই 
স্বদেশে - এক প্রচণ্ড নিন্দাবাদের প্রত্যুত্তরে । “সাইন্টিফিক সিনেমাটোগ্রাফিক 
রিসার্চ ইনস্টিটিউটের অধিকর্তা লেবেডেফ ছিলেন আইজেনস্টাইনের মুষ্টিমেয় 
সমর্থকদের একজন। তার শিল্পরীতির সমর্থনে তিনি বলেছিলেন, “প্রকৃত বিদ্বান্‌ 
তত্বজ্ঞানী, রসায়নশান্্জ্ঞ আইঞেনস্টাইন চলচ্ছিত্রভাষার বিকাশের মূল ও পথ 
অন্বেষণ করেছেন। তার সব কাজই তার নিজন্ব তত্বের ভিতিতে রচিত অভিনব 
পরীক্ষার্ৃতি। আমার মনে হয় তার জন্য একটি পৃথক স্টুডিওর ব্যবস্থা করা 
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'উচিৎ- সেখানে তিনি স্বাধীনভাবে তার শিল্পবিষয়ক পরীক্ষা! চালাতে পারবেন 
_-আগামীদিনের চলচ্চিত্র শিল্পের শিক্ষার্থীদের পক্ষে তার সৃফলই বর্তাবে 1” 

আইজেনস্টাইনের শিকল্পকৃতির উপসংহার ভারতবর্ষের সঙ্গে প্রতাক্ষ ভাবেই 
সম্পকিত। “আইভান দি টেব্বিল্‌*এর ২য় খণ্ডের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারীর 
দশ বছর পরে কে, এ, আব্বাস এবং বি, ডি, গর্গ যখন বাশিয়াতে “পরদেশী” 
ছবিটির কাজে রত, তখন তাদেরই অক্লান্ত প্রচেষ্টায় সেছবির ২য় খণ্ড খুঁজে বার 
কর! হয়েছিল। সে ছবি দেখে তার! যে মস্তব্য করেছিলেন তার ফলেই বিশ্ববাসী 
এঁ ছবির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নতুন করে আগ্রহশীল হলেন। সেই আগ্রহের 
প্রেরণাতে ১৯৫৭ সালে আইভানের দ্বিতীয় খণ্ডের বিশ্বমুক্তি ঘটল -বিশ্ববাসী 
সবিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করল আইজেনস্টাইনের স্থজনীপ্রতিভার সর্বশেষ ফলশ্রুতি _ এক 

মহৎ শিল্পীজীবনের যোগ্য উপসংহার । 
অনুবাদ : ঞ্ুব 


এলিজাবেথীয় এতিহোর আলোকে আইজেনস্টাইন 


ফিরারিরারালেলালারেিতিটি 


উৎপল দত 


চলচ্চিত্র দুনিয়ায় চ্যাপলিনকে এক সর্বশ্রেষ্ঠ এলিজাবেখীয় বূপে চিহ্নিত করা 
হুয়। তীর চিত্রায়ণ যদি হয় কমেডি যার ম্ধ্য দিয়ে আমর] জীবনের স্থখ, দুঃখ, 
হামি, কান্নার ক্ষুরধার বূপটি স্পষ্টভাবে দেখতে পাই, তাহলে, আইজেনস্টাইনের 
কর্মক্ষেত্র হল ট্রাজেডিকে কেন্দ্র করে। 

আইভান গ্য টেরিবল্‌ শুধু এক প্রজাবৎসল রুশ শাসকের এঁতিহাসিক 
উপাখ্যান নয়, তা এক ব্যক্তির নিজেকে পধবেক্ষণ ও আবিষ্কার করার কাহিনী । 
নবজাগরণের মানবতার পুক্জারী টেরেম্মের উপস্থিতি আমরণ এর মধ্যে স্পষ্টভাবে 
অন্থভব করি। এর মধ্যে আমর? আরও য1 পাই তাহল মান্ষের পূর্ণাঙ্গতা এবং 
তার ভাগবৎ গুণ যা আমাদের হ্যামলেটের কথা মনে করিয়ে দেয় । 

১৫০১০০০ ফুট ফিল্মের মধ্য থেকে আইজেনস্টাইন আইভান দ্য টেরিবল্‌ এর 
ছুটি অংশ স্বন্দর ভাবে স্থাপন করার সঙ্গে সঙ্গে সমাপ্তি ঘটে একে ঘিরে যে সমস্ত 
বিতর্ক দানা বেধেছিল তার । কয়েকটি খ্রি চিত্রের সাহায্যে প্রথম অংশের 
একটি সংক্ষিপ্ধ ভূমিক1 এবং তারপরই শুরু হয় ছবিটির দ্বিতীয় অংশ । এর 
সমাপ্তি পরিলক্ষিত হয় আলেকজাগু,ভ লিবার্টিতে তোল! আইভানের এক 
চিত্তাকর্ষক দৃশ্তে। এরপর একে একে ক্যামেরায় ধরা পড়ে কয়েকটি দৃশ্ঠ যেখানে 
আমরা পলাতক কাবস্কিকে লিভোনীয় সম্রাটের পদতলে তার তরোয়াল স্থাপন 
করতে দেখি, এবং আরও দেখি সুসজ্জিত পারিষদদের এক্যবদ্ধ শপথ 
আইভানকে হত্যার নিমিত্ত । তারপর হঠাৎই দেহরক্ষী পরিবেহিত আইভানকে 
আমরা এক বরফে আবৃত প্রান্তরের উপর দিয়ে ঘোড়৷ ছুটিয়ে তার প্রাসাদের 
অভিমুখে যেতে দেখি । প্রাসাদের নীচু খিলান, অসংস্কত দেওয়ালচিন্র এবং 
এক ধূপর হতাশাব্যঞ্কক আলো৷ স্থষ্টি করে এক রহস্যময় রোমাঞ্চকর পরিবেশের । 
আইভান তার পুরাতন বন্ধু বর্তমান আযবট ফিলিপের সম্মুখীন হন। এবং 


এখানেই শুরু হয় রাষ্ট্রের সঙ্গে ধনের সেই সনাতন বিরোধ । 
“তুমি ঈশ্বরের অবতার নও 


শয়তান প্রেরিত এক দূত” । 
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বন্রকঠে ঘোষণা করে ফিলিপ এবং তার ও আইভানের ভূতলে লুটিয়ে পড়া 
পরিচ্ছদের ভাজগুলি সৃষ্টি করে এক অদ্ভুত কিভৃতকিমাকার চিত্রের | 
শোন যায় তার নিকট জারের কাক্ুতি মিনতি ভর। আবেদন | তার 
কণ্ঠে ধ্বনিত হয় বোয়ারদের প্রতি তার এই দ্বণ।, বিছেষের গোড়ার কাহিনী | 
সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নিয়ে যাওয়া হয় আইভানের শৈশবে । বাস্তবিকপক্ষে 
প্রথম অংশের জন্য তোল। ছুটি সংক্ষিপ্ত অনুক্রমের সাহায্যে তার কৈশোর 
কাহিণী আমাদের নিকট পরিবেশন করা হয়। ছোট্ট আইভান মাটিতে পড়ে 
আছে এবং তার মায়ের উপর বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে । তাকে টেনে নিয়ে 
চলেছে কয়েকজন রমণী যাদের মুখ অবগুঠনের আড়ালে । অসহায় মাতার 
যন্ত্রণা কাতর কঠে ধ্বনিত হম সতর্ক বাণী “বোয়ার হতে সাবধান” । 
এরপরই ক্যামেরার ক্ষিএ গতি আমাদের আইভানের অভিষেক দৃশ্তে পৌছে 
দেয়। এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ করি সেই স্থবিখ্যাত শয়ন কক্ষের দৃশ্যটি যেখানে 
হাস্তরত এবং আত্মপ্রসাদপূর্ণ শুইস্কিকে হঠাৎ বন্দী করে আইভানের দেহরক্ষীর। 
এবং ছোট্র আইভানের দৃপ্ত কঠ ঘোষণা করে--“আমি ভবিষ্যতের জার। 
বোয়ারহীন ব্রাশিয়ার আমি হব একচ্ছঞআ্জ শাসক” | এখানেই আইভানের 
শৈশব স্বতিচারণের শমাঞ্থি ঘটে । 
জাবের অপদস্থ অপমাশিত রূপটিতে বিচলিত ফিলিপ তার আসন থেকে 
অবতরণ করে জারের কৃতকর্মের স্বীঞ্তি শ্বরূপ তাকে আলিঙ্গনে অভিনন্দিত 
করে। এই মিলন প্রতিবেশী মালিষুটার রোষের উদ্রেক করে এবং তারই 
কুপরামর্শে আইভানের হিমশীতল খড়গা নেমে আসে ফিলিপের তিন বিজ্রোহী 
ভাইয়ের উপর । 
কলিশেভের হত্যাকাণ্ডের বহু খ্যাত দৃশ্যটি আর একবার এখানে আলোচন। 
করা অর্থহীন। ধর্ম প্রতিশোধের কঠিন শপথ গ্রহণ করে। অস্থির সিদ্ধাস্ত 
পূর্ণ মানুষের কাছে আইভানের প্ররুত অপরাধ পকাশেব নিমিত্ত মধাযুগীয় 
রীতিতে শিমিত একটি বিষ্ময়কর ধমীয় নাটক মঞ্চস্থ কর] হয়-_একটি দৃশ্তে 
দেখানে। হয় চ্যান্ডিয়ান পৌশুলিক কর্তৃক তিনজন হিক্র শিশুকে জীবন্ত দগ্ধ 
নিধন যজ্ঞ । এবং গায়কদলের ক শুনিয়ে যায় নিরানন্দ গ্রাণহীন সঙ্গীত ! 
“কেন তোমরা তবে ভজন। কর 
এক নিষ্টর অসংযত জারের 
যে শুধু শয়তানেরই প্রতিরূপ”। 


ফিলিপ অভিশাপে গর্জে ওঠে কিন্তু জারও দৃপ্ত ভঙ্গিমায় সম্পূর্ণ নির্ভীক কণ্ে 
ঘোষণ। করেন, 
“আজ থেকে তোমার প্রদত্ত নামই হবে আমার পরিচয় 
আমি ভয়ংকর অপ্রতিহত শাসকের শপথ নিলাম ।” 
ফিলিপকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হল। 
ইত্যবসরে ইউফ্রোপিনিয়া নামক একজন রমণী গির্জার আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে 

আইভানকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে । তার এই ফষড়ধস্ত্রের পশ্চাতে কাজ করে 
নিজপুত্ব ভ্বাদিমিরকে সিংহাসনে বসানোর অভিপ্রায় । ভ্বা্দিমিরের বন্ধু 
পিটাবের উপর এই গুরুদায়িত্ব অর্পণ করা হয়। অন্যদিকে আইভান এখন 
হুর্বার, অপ্রতিহত, কোন কিছুই তার পথে বাধার স্থষ্টি করতে পাবে না। 
তিনি ভ্ঞাদিমিরকে একটি সান্ধ্যভোজে আমন্ত্রণ জানান । কোন ছল চাতুরীর 
সাহায্যে তাকে নেশাগ্রস্থ করে এক বিশেষ নৃত্যে যোগদানে প্ররোচিত কর! হয়, 
নৃত্যানুষ্ঠান চলতে থাকে মুখোশধারিণী এক রুহন্যময়ীকে ঘিরে। নর্তকীর 
মুখোশের ওপর ফুটে থাকে এক কপট করাল হাসি । এই উন্মত্ত নৃত্যে দেহ- 
রক্ষীদের কালে! পোশাক কখনও কখনগু শির গাড় অন্ধকারের সঙ্গে মিশে 
এক শিহরণ জাগানে! রোমাঞ্চকর পরিবেশের ত্ষ্টি করে । আবার কখনও 
ছোট ছোট অন্ধকারের টুকরে। চতুদ্দিকে ছড়িয়ে পড়ে এক ভৌতিক নকশার 
স্ষ্টি করে। কিন্তু সবকিছুর মাঝে ভেসে থাকে নেই নিষ্টুর ফ্যাকাশে হালিটি ঘ। 
ভ্শদিমিরের অন্তরাক্মাকে ভেদ করে যায়। এই সবের নিলিগ্ড দর্শক 
আইভানের কণ্ঠে শোন। যায় ধেন একক শোকগ্রস্ত, ভাগ্যহীনের যনস্তাপ 

“আমি একজন পরিত্যক্ত অনাথ 

আমার এই অর্থহীন জীবনে আমাকে করুণ! 

করার মত আজ আর কেউ নেই।” 
নেশায় জ্ঞানহীন নিরোধ ভ্গার্দিমির আইভানের কথায় শুধু হাসে আর হিক্া 
তোলে । এরপর আইভানের আদেশে তরুণ ক্ষমতালিপ্দ, ভ্াদদিমিরকে 
বাজবেশে সজ্জিত করা হয় এবং ভক্তবুন্দের এক বিশাল শোভাযাত্রাকে 
ক্যাথিড্রাল অভিমুখে পরিচালন। করার এক বিরল সম্মান তাকে প্রদান কর! 
হয়। এরপর দেখি আতঙ্কিত, হতবুদ্ধি ভ্যাদিমিরকে নিয়ে যাওয়া হয় গির্জায় 
যেখানে এক অন্ধকার সমাধিকক্ষে গুধঘাতক ধু নির্দয় আইভান বেশে সজ্জিত 
ভাদিমিরকে নিষ্টরভাবে হত্যা করে। ছুটে আসে ইউফ্রোসিনিয়া, মৃতদেহের 
উপর একটি পা স্থাপন করে লহর্ষে চিৎকার করে ওঠে, “কে আছ দেখে যাও 
আইভান মৃত।” তখনই অন্ধকারের গহন থেকে দৃঢ় পদক্ষেপে উঠে আসেন 
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আইভান এবং ধীর পায়ে অগ্রসর হন তার দিকে । নিজের চোখকে বিশ্বাস 
করতে পারে না সে। তাই ছুঁয়ে যাচাই করতে চায় প্রকৃতই আইভান কিনা। 
এবং তখনই সে বুঝতে পারে তাঁর পদতলে শায়িত নিঃসাড় প্রাণহীন দেহটি 
তারই পুত্র ভাদিমিরের | ভগ্নহদয় মাতা তখন তার সন্তানের পার্থখে বসে পড়ে 
এবং তার ক থেকে ঝরে পড়ে সেই ঘুম পাড়ানি সঙ্গীত যা আমর! এই ছবিতে 
আগেও শুনতে পেয়েছি । দেহটিকে তার কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়। 
হয় এবং আইভান হেঁটে যান তার সিংহাসনের দিকে । 

এখানেই ছবিটির সমাপ্তি ঘটে। বিখ্যাত দাবাখেলার দৃশ্যটি অজ্ঞাত 
কারণে এই ছবির অক্তভূক্তি হয় নি। যে দৃশ্যটিতে পাথিব জার ম্বগাঁয় জারের 
দেওয়াল চিত্রের দিকে তার হাতের দণ্ডটি নিক্ষেপ করেন সেটিও বাদ পড়া আরও 
বেশী তাৎপবাহী। সম্ভবত কারও ধারণা হয়েছিল আইজেনস্টাইনের শিল্প- 
কর্মের পরিমার্জনা করতে সে মক্ষম, ফলে যা ছিল আইজেনস্টাইনের ইতিহাস- 
চেতনার প্রমাণ ত৷ রূপান্তরিত হয়েছে অনাকাঙ্ক্ষিত অপেরার লক্ষণে । 

এ সত্বেও আমরা যখন ছবিটি দেখে ফিরে আমি তখনও আমাদের মনকে 
আচ্ছন্ন করে রাখে এক ব্যক্তির প্রগাঢ় অন্তদ্টি। 

প্রশ্ন ওঠে আইজেনস্টাইন কি চিত্রণ করেছেন? ডেনের বিলম্ব, দ্বিধা! ও 
বিষাদ রোগের ফলে হ্যামলেট যে সমস্যারাশির সম্মুখীন হন তা আমরা 
আইভানের ক্ষেত্রেও দেখতে পাই। আইভানের প্রতিটি কর্মকাণ্ড একাধিক 
তরে গ্রহণযোগ্য । তিনি কখনও সদয় কখনও ব1 নির্দয় । কখনও হ্েচ্ছাচারী 
আবার কখনও বা একজন দ্রেশপ্রেমী। একদিকে পরাক্রমশালী আবার 
অন্যদিকে একজন দুর্বল শক্তিহীন মান্গষ। যেমন বেপরোয়া, সমগ্র বিশ্ব যার 
ভয়ে সন্ত্রস্ত, আবার তেননই ভীতু, মানুষ ও ঈশ্বরের সম্মুখে নতজানু । সকল 
মনুম্জীবের চরিত্রের স্বাভাবিক জটিলতা আইভানের ক্ষেত্রেও বর্তমান। 
সেক্সগীঘ্নার ও আইজেনস্টাইন-এর নায়কেরা এমন সরলীরুত নয় যে বাস্তবতার 
অভিঘাত থেকে তার বঞ্চিত হতে পারে। 

সেক্সপীয়ারের মত আইজেনস্টাইনের ক্ষেত্রেও এই আভিযোগ তোল হয় যে 
তিনি নিজের উদ্দেশ্য সাধনের স্বার্থে ইতিহাসের রদবদল ঘটিয়েছেন। কিন্ত 
সেই বিকৃতিকরণই আইভানকে ইতিহাসের এক নিছক ধারাবিবরণীর স্তর 
থেকে শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত করেছে । সেই কারণই আইভানের চিত্রটিকে 
সমৃদ্ধ করে এমন এক জীবনী শক্তিতে ঘ! সেক্সপীয়ারের চতুর্থ হেনরীকে তার 
হ্যামলেট থেকে পৃথক করেছে। সমস্ত শ্রেষ্ট শিল্পীদের ক্ষেত্রে এই একই কথ 
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প্রযোজ্য । তাদের জীবনে এমন এক মৃহূর্ত আসে ঘখন তারা নিজেদের ক্ষ্টির 
মধ্যে নিজেদের ছন্বগুলি লীন করে দেবার এক দুর্দমনীয় আকাজ্ষা অন্থভব 
করেন। আইভান হল আইজেনস্টাইনের আভ্যন্তরীণ সত্তার এক বলিষ্ঠ নিদর্শন । 
পরিশেষে এছবিতে আমরা আইজেনস্টাইনকে তার নিঞ্জের সম্মুথেই দণ্ডায়মান 
দেখি যেখানে তিনি একই সঙ্গে আপনার সমালোচন] ও প্রশংসায় মুখর । ধর্ম 
বা গির্জার বিরুদ্ধে আইভানের ষে ক্রুদ্ধ এবং ঠিক পরেই সহান্থভূতিকামী চিত্রণ 
তা আইজেনস্টাইনেরই আত্মবিষ্টেষণ। হয়ত ব1 চিত্রজগতের এই অতি 
পরাক্রমশালী বিপ্রবী মনে মনে এক প্রগাঢ় অতীন্দ্রিযবাদীই ছিলেন । 
আইভানের চরম সাফল্যের মুহূর্তের তলদেশে ঠিক ধেন অন্ধকারে হাভড়ানে! 
এক ব্যর্থতার আভাস ফুটে ওঠে। যে উন্মত্তত1 ছিল হ্যামলেটের ভান, তারই 
অনুরূপ এক ভীতি ও সন্দেহ সবচেয়ে পরাক্রমশালী বীরকেও পেয়ে বসে। 

তা৷ প্রবেশ করে ছবির গভীরে, প্রভাবিত করে সমগ্র পরিবেশকে । ফ্রেমের 
গঠনের মধ্যে ফুটে ওঠে । ছড়িয়ে পড়ে মঞ্চসজ্জায়, চিন্রগ্রহণে এবং অভিনেতা 
অভিনেত্রীদের মনের গভীরে । তা আইভানের জীবনের সদর্থক অধ্যারগুলোকে 
ছাড়িয়ে যায় এবং শ্রোতার মানসপটে এক ধরনের অশ্বন্থি, এক ধবনের ছুর্বোধা 
অসহায়তার সংক্রমণ ঘটায়। বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের অনেকের দৃঢ প্রতিবাদ 
সত্বেও হ্যামলেটের ক্ষেত্রেও এই একই ধরনের অন্থভূতি আমাদের মনে জাগে। 
অল্প সময়ের ব্যবধানে সংঘটিত চারটি মৃত্যু মনের মধ্যে ঘে অবসাদের সৃষ্টি 
করে ত! কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারা যায় না। এবং আরও তাৎপর্যপূর্ণ হল 
ডেনমার্কে যা কিছু গলিত পচিত বোধ করি তাই প্রত্যেক দৃশ্য, প্রত্যেক ঘটন৷ 
এবং প্রত্যেক চরিত্রকে এক বিষঞ্ন ভগ্রোগ্যম বর্ণে রঞ্জিত করে। এই নাটকে 
বিদূুষকের দল যে সমাধিক্ষেত্রে আবিভূতি হয় এবং স্থৃত দেহের স্তুপ থেকে 
কয়েক প1 দূরে দাড়িয়ে তুচ্ছ ব্যাপারে রনিকতা৷ প্রদর্শন করে তার তাৎপর্যও 
দৃষ্টি এড়ায় না। অদৃষ্টবাদের ধুয়ো তুলে আমর! সেক্সপীয়ারকে বা করতে 
পারি না কিন্তু আইজেনস্টাইনের ক্ষেত্রে পারি। সময় সেক্সগীয়ারের স্থপ্টিকে 
পবিত্র করেছে, অমর করেছে । সেরগেই মিখাইলোভিচ যিনি আমাদের 
পথিকৃৎ, আমাদেরই এক সঙ্গী, কিন্ত তিনি যে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার পাকে নিমগ্ন । 
আঙ্গিকসর্বস্বতায় সীমাবদ্ধ, তিনি যে মানুষ থেকে, 'জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন । 
তিনি যে আমাদের সঙ্গে মিশে আমাদের তার কান হাসির একজন অংশীদার 
করতে পারেন না! অর্থাৎ তাকে তো শিল্পীর পধায়ে ফেল! ঘায় না! 

তিনি আমাদের কীদাতে পারেন না! কিন্তু এটা কি কোন শিল্পীর মান 
নির্ধারণ করবার মানদণ্ড হতে পারে? ভ্যান গগের চিত্রপট কি আমাদের 
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চোখে জল আনে কিংবা ওয়ার খ্যাও্ড পীস | বাজারী পব্ধিকার ফাপ। গঞপ্জোকে 
যুবক যুবতীর অশ্রু বিন্দুর উপরেই নির্ভর করতে হয়। বছ লেখকের ক্ষেত্রেই 
এই কথা গ্রধোজা ! কিন্তু টলস্টয় ও হুগোর পটভূমি বৃহৎ, বর্ণবিচ্ছুরিত এবং 
তাদের চরিত্রগুলিও সমুক্নত। এক্ষেত্রে একমাত্র অত্যন্ত স্পর্শকাতর পাঠকের 
পক্ষেই অশ্রু বর্ষণের স্বপ্ন দেখা সম্ভব। কোন কোন শিল্পীর কাছে অশ্রবিন্দু 
সেই দুর্বলতারই প্রকাশ যাতে মানুষের লঙ্জিত হওয়া উচিৎ । তার! মনে 
করেন অশ্রু ছাড়াও আধুনিক বিশ্বে আরও অনেক আবেগকে প্রকাশ করার 
আছে । যেমন উল্লাম, বিস্ময় এবং মহত্ব । 

নান্দনিকতার এই মৌল সমস্যার সমাধান এবং কোনটি শ্রেষ্ঠতর তা নির্ধারণ 
কারুণ পক্ষেই এক কথায় সম্ভব ণয়। এলিজাবেখীয়দের প্রকল্পনা ছিল স্থবৃহৎ 
এবং তারা নাটকের গঠনকে তুচ্ছ আবেগের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করেন এবং তাতে 
দেন এক ভিন্ন স্বাদ । আইজেনস্টাইনের ক্ষেত্রেও এই কথা৷ বল! যায় । 

এক শ্রেণীর দর্শক এছবির জটিল ঘটন]। সমাবেশে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে । রুশ 
নামের ধাধার মধ্যে পড়ে তারা শস্তবত গুলিয়ে ফেলে কে কার বিরুদ্ধে চক্রান্তে 
লিপ্ত এবং তার প্রকৃত কারণই বা কি? “মাচ এ্যাডু এ্যাবাউট নাথিং, এবং 
ট্রয়লাস আাগ্ড ক্রেসিডার ক্ষেত্রেও এটা অমানভাবে লক্ষ কর! যায়। 
আইজেনস্টাইন কখনই তার সমালোচকদের বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্ঠ নিয়ে তার 
কাজ করেন নি। তিনি শুধুমাত্র চলচ্চিত্রের স্বার্থে ইউরোপের অতীত এঁতিহা- 
মণ্ডিত ষড়যন্ত্র বিষয়ক নাটকের পুনরাবিষ্কার করেছেন । প্রচলিত এলিজাবেথীয় 
রীতির উপর তিনি নিজেকে দৃভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন । ফলতঃ তার 
নাটকেও এক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অন্য ঘটনার সমাবেশ । বিষের পাত্র । 
রাজার মধো বিবেক বোধকে জাগ্রত করার উদ্দেস্টে মূল নাটকের ভিতর আর 
এক সাজানো নাটক। খুনীর চক্রান্ত এবং বিদূষকের স্পষ্টবাদিতা ইত্যাদি স্থান 
পেয়েছে । বা স্পারাফুসিলি এবং রিগোলেটো, উন্মজ রমণী যার মধো আমরা 
মার্গারেট ও ওফেলিয়ার রুশ প্রতিরূপকে খুঁজে পাই। একজন ইউরোপীয় 
দর্শকের কাছে আইভানের চরিত্র কখনই ছুর্ধোধ্য ঠেকবে না। এটা তার 
উত্তরাধিকার স্থজে প্রাপ্ত এক বিন্ময়কর এতিহ্ের অংশ যা চলচ্চিত্র নামক 
নতুন মাধামটিতে এবার রূপ পেয়েছে। তার নাটকের অথণ্ড অভিজ্ঞতার 
একটি সারসংক্ষেপ এটা | সম্রাটের হযামলেটের পাত্রে মুক্তা নিক্ষেপ থেকে শুরু 
করে লেডি ইনগারের অতিথি আহ্বান অবধি সমগ্র প্রচলিত ধারার মূলে এর 
উপস্থিতি লক্ষ কর! যায়। 

স্কাকটাভল্‌ : পান করুন, বিশিষ্ট যোদ্ধার দল। পান করে চলুন যতক্ষণ ন। 
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পানপাত্রের শেষবিন্দুও নিঃশেধিত হয় । এবার আপনার! আমার কথা শুনুন । 
এক পানপাত্রে আছে আমার বদ্ধুর জন্য অভ্যর্থনা! এবং অন্ত পানপাজ্রে আমার 
শক্রর জন্য মৃত্যু পরোয়ান!। 
লিকে : আর আমি বিষ পান করেছি। 
স্কাক্টাভল্‌: মৃত্যু! নরক! তুমি কি আমাকে খুন করেছ? 

এই এঁতিহ্‌ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিঃসঙ্গ বিচার করলে স্বাভাবিকভাবেই তা 
এক উন্মত্ত রক্তাক্ত ট্রাজেডির আকার ধারণ করে । ম্যাকবেথের ক্ষেত্রেও এই 
কথা বলা যায়। কিন্তু সঠিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিচার করলে ম্যাকবেথ ও 
আইভান এই ছুটি স্থষ্টিই মান্ুষের যুগ যুগাস্তরের অভিজ্ঞতার এক বিষঞ্ন 
যোগফল হয়ে দ্রাড়ায়। 

আইজেনস্টাইন আরও এগিয়ে গেছিলেন। এতিহের সঙ্গে সযত্বে খাপ 
খাওয়ানে! ঘটনা সমাবেশের ক্ষেত্রেই শুধু নয় কাহিনী বিন্তাস প্রণালীর ক্ষেত্রেও 
তিনি এলিজাবেথীয় এঁতিহকে দিয়েছেন এক গতিময় অভিযোজন । আমরা 
যদি খুব নিবিষ্টভাবে এই ছবির চরিত্রগুলিকে লক্ষ করি তাহলে দেখতে পাব 
ফলস্টাফের অনুরূপ শুইস্কষির অশ্লীল ভাষার ব্যবহার, অঙ্গভঙ্গকারী আইভান এবং 
বিশ্বস্ত মালিয়ুটার সঙ্গে লীয়ারের নিরোধ চরিত্রটির নির্ভূল পাদৃশ্ঠ যা আমাদের 
এলিজাবেখীর যুগে পৌছে দেয়। ত। আবেগের সঙ্গে আচরণকে খাপ খাওয়া" 
নোর একটি বিশদ পর্যালোচনা যা বুলওয়ারের “কিরোলজিয়া'র পাতা থেকে 
যেন সংগৃহীত । আইভানের চরিত্রের অভিনেতা চেরকাপভের হম্তচালনার 
ভঙ্গিগুলে৷। লক্ষ করলেই এ-কথা বোঝা ধাবে। 

ক্যামেরা নিজেই ষেন এই আড়ম্বরপূর্ণ ছচ্ধের সাথে তাল মিলিয়ে দুলতে 
থাকে এদিক থেকে ওদিকে, উপর থেকে নীচে। আইজেনস্টাইন শুধুমাত্র 
এঁতিহাকেই অনুসরণ করেন না৷ । তিনি তাকে নিজের মাধ্যমের উপযোগী করে 
গড়ে তোলেন । তার আছে এক চলমান ফ্রেম। তিনি পারেন শ্রোতাদের 
দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে এবং খেয়াল খুশীমত সেই দৃষ্টিকে পরিচালনা 
করতে । কখনও বা দেওয়ালে ঈশ্বরের চোখের দিকে, আবার কখনও বা 
শয্যার উপর শায়িত আইভানের রত্বখচিত হাতের দিকে । নিজের ইচ্ছান্ুসারে 
তিনি যে কোন পরিপ্রেক্ষিত স্ষ্টি করতে পারেন এবং আরও পারেন দৃশ্ত বস্তর 
আপেক্সিক আঁকারকে বাড়াতে ব। কমাতে । এইভাবেই তিনি এলিজাবেঘীয় 
শৈলীর পুনর্জন্ম দেন। তিনি শুধুমাত্র তার অভিনেতাদের বাহু উত্তোলনের 
উপরই নির্ভর করেন না, তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় তাদের অবস্থানগত পারস্পরিক 
ক্রিয়ার উপরও | দুর্গের প্রাচীরের মধ্যেই এলিজাবেখীয় পরিবেশকে অনুপ্রবিষ্ট 


করবার দক্ষতাঁও তার মধ্যে বর্তমান। কাউকে সশব্ষে বলতে হয় না” 
“ডেনমার্কের রাজ্যে একট] পচন ধরেছে ।” এখানে অন্ধকারের মধ্যে, রহুশ্তময় 
দেওয়ালচিত্রের মধ্যে, পারিষদদের গড়িয়ে যাওয়া পরিচ্ছদের মধ্যে আমর তা 
প্রত্যক্ষ করি। এখানে রক্ত থেকে রক্তের ব৷ চলমান পাথরের কথা কেউ বলে 
না। অশরীরী সদৃশ মান্ষের বিশাল মিছিল এবং তার মধ্যমণি আতঙ্কিত, 
সন্ত্ন্ত ভাদিমির দৃষ্টিগ্রাহন ভাবেই মে কথ! বলে দেয়। বাক্যের পর বাক্য 
সাজিয়ে ক্লাইম্যাক্সে পৌছানোর কোন প্রয়োজন হয় না। চরম মুহুর্তে 
কথোপকথনের আর যেন দরকার নেই, নীরবতাই বাজ্ময় হয়ে ওঠে। 

অভিনীত সংলাপের জায়গা নেয় উপযুক্ত দৃশ্বস্ত । পরিমিতি ও প্রতি- 
ক্রিয়ার যথাযথ গুরুত্বও আইজেনস্টাইনের কৃতিত্বের আর একটি নিদর্শন । 
আইজেনস্টাইনের ক্যামেরার ট্র্যাকিংয়েও বয়ে যায় এক নিপুণ ছন্দোময়তা! | 

এলিজাবেথীয় নাট্যএতিহ্থ শুধুমাত্র মান্গষের আচার আচরণকেই প্রকাশ 
করে না তা তাদের ঘন্ত্রণাকাতর অস্তনিহিত আত্মাটিকেও আমাদের সম্মুখে 
উপস্থিত করে। আইজেনস্টাইন তাঁকেই চলচ্চিত্রে ব্ূপায্িত করতে চেষ্টা 
করেছিলেন। সম্ভবত তিনি বিশ্বাস করতেন সকল শিল্পের ধর্মই হল বাস্তব ও 
বাস্তবাতীতের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের এক স্বতঃস্ফূর্ত আঁকাজ্ফায়_যা তুলে ধরবে 
একটি সম্পূর্ণ মানুষকে | শুধু সেকি করে তাই নয় তার কি অনুভূতি আর 
তার কি যন্ত্রণা তাও। “আইভান দি টেরিবল্‌*-এর মধ্যে আমরা এই 
প্রতিচ্ছবিই দেখতে পাই যা আমাদের হ্যামলেটের “ম্বগত উক্তিকেই স্মরণ 
করিয়ে দেয় ॥ মূল বিষয়বস্ত থেকে বিচ্ছিন্ন না করে বা! তাঁকে বিকৃত না করে 
আইজেনস্টাইনের ছবি থেকে কোন একটি শট বা দৃশ্তকে বার করে আনা 
কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়। প্রত্যেকটি অস্ুপুঙ্খ ব! অংশই বিশেষ কোন স্থতি, 
কোন অভিজ্ঞত। এবং নির্দিষ্ট দর্শকের কোন এক সহানুভূতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত । 
তাই “বেজ্হিন মেডো+ ছবিতে গির্জার পতনের পর যে পক্ষীকুল উড়ে গিয়েছিল 
আকাশে, তা অনিবার্ধভাবে খৃষ্টীয় পুরাণের অনুষজকে মনে করিয়ে দেয়। 
কোন বাংলা ছবিতে একে স্থান দিলে, বাঙালী দর্শকের কাছে এই অন্য 
অপরিচিত বলে, তা হবে নিছক স্টাণ্ট মাত্র । 

অন্বাদ : শ্বামল ভট্টাচারধ 
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আইজেনস্টাইনের সঙ্গে পাঠ 
ভশদিমির নিঝনি 


প্রথম সাক্ষাৎকার এখনো স্মরণে গেঁথে আছে। 

এটা ১৯৩৮ সালের ঘটন। দি সিনেমা ইনস্টিটিউট জি- আই. কে তখন 
ছিল পুরনে। আমলের য়ার (%৪:)এর বাড়িতে লেনিনগ্রাভ চাউমি-র উপর 
বিখ্যাত রেক্তোরায়। 

ঘণ্টা বাজল--সঙ্গে সঙ্গে প্রথম বাধিকী শ্রেণীর ছাত্ররা পরিচালকের 
পাঠক্রম হাতে ছুটল বক্তৃতা গৃহে । 

'যার-এর পুরানো আয়না-ঘর । সমস্ত দৈর্ঘ্য জুড়ে প্রায় দেওয়ালে 
আয়না । ছাদের মাথা অবধি; লম্বা লম্বা থামগ্ডলে! মাঝখানের সাদা 
খিলানগুলি ঢেকে রয়েছে । পাচমিশালি রাখালিদের কালো সাটিনের উঁচু 
কলার রাশিয়ান কুর্ত। গায়ে সেই যুগে যুবকদের প্রিয় পরিচ্ছদ (প্রথম পঞ্চ 
বার্ষিকী পরিকল্পনার শুরুতে )_-..- 

চুপচাপ ছাত্ররা তাদের শিক্ষকের আগমনের প্রতীক্ষায়-_ 

তার নাম ইত্তিমধ্োই দেশে এবং বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে-_-ফটোর কল্যাণে 
তার মুখ পরিচিত। তবু আমাদের মধ্যে কেউই এযাবৎকাল তার সঙ্গে 
মুখোমুখি হইনি । আজ তার বক্তৃতা দেবার দিন। 

দরজার কাছে একটু নোরগোল। দরজ। ছুলে উঠলো, খুলে গেল, তিনি 
ঢুকলেন বক্তৃতা হলে। 

শ্রদ্ধাভরে আমরা দাড়িয়ে উঠলাম । একাগ্র চোখে তাকালাম । 

যা কিছু দেখলাম মনের মধ্যে চিরতরে যেন মুক্তিত হয়ে গেল। নিবিড়তায় 
দেখা প্রশস্ত গম্বজ-ললাটে, একরাশ এলোমেলো মালা-গাঁথা চুল ললাটের উপর 
তার লুটানোঃ তলায় ছুটি অন্তর্ভেদী চতুর চক্ষু। 

সেই নিবিড়ঘনতা৷ মীমাহীনভাবে ঘুরে ফিরে এসেছে বক্তৃতাহলে আয়ন' 
গাথা দেওয়ালের ভাজে ভাজে । 

তার চোখে দৃষ্টিময় ঝলক। 

তীর কগত্বর আমরা শুনতে পাচ্ছি ঃ 

“শুভদ্দিন, আসনে বন্থন 1, 
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আয়নার প্রতিচ্ছায়ার দিকে অঙ্গ গ্রক্ষেপ করেন--তারপর বলে চলেন : 
“একটা কথ। 'স্ততঃ স্পষ্ট আপনার! আ্রাচ করতে পারছেন, আপনারা কেবল 
একজন শিক্ষক পাবেন না_-একদল শিক্ষক লাভ করতে চলেছেন ৷ 

সঙ্গে সঙ্গে আমাদের উন্মুখর একাগ্রতা কেটে গেল। 

সেরগেই মিথাইলোভিচ আইজেনস্টাইনের সঙ্গে এই হল আমার প্রথম 
সাক্ষাৎকার । 

যত দ্রুত ধাবমানই হোক না সময়ের পরমায়ু-_যত ক্ষীণতর হয়ে আহক না! 
তার কেশের মাল্যজাল, ললাটে বলিরেখার ঘতই নির্মম ভাজ ফেলুক, চোখের 
নীচে কালো গর্ভ গভীর হোক তবু প্রথম দেখার সেই মৃত্তিতে তাকে আমি 
রণ করেছি সব সময় । 

এই প্রতিচ্ছবি মু্রিত হয়ে আছে। কারণ তারপরে বছু-বৎসর অতিক্রান্ত 
হয়ে গেছে তবু ঠিক সেইভাবেই তিনি পরবর্তাকালের ছাত্রদের মনে ছাপ 
রেখেছেন । উদ্যমী, সব সময় শ্রেষ্ঠতর করবার অধীরতায় বাগ্র -সব সময়েই 
স্থজনশীল সাধন। ও সিদ্ধির জন্য ব্যাকুল । 

আমাদের কাজ নিছক সাধারণ রকমের নয় । এটা ঠিক সাদামাঠা বক্তৃতা 
নয়। আবার হাতে নাতে কাজও নয়। এখন আমাদের “বিশট মাথাওয়ালা, 
পরিচালক -__-এস. এম. এর পরিচালনায় সার! ক্লাসটা যেন একটা দৃষ্ বা 
অংশবিশেষ মঞ্চস্থ করত-_এমনি দ্াড়াত ব্যাপারটা। 

যে কাঁজের ভারটা আমাদের উপর দেওয়া! ছিল সেট হল বালজাক-এর 
উপন্যাসের লা প্যার গোরিও পুস্তকের য্তস্থ দৃশ্তের পরিচালন পদ্ধতি । দৃষ্থাটি 
হল ভোত্রণ-র গ্রেপ্তারের দৃশ্ । প্রত্যেক ছাত্রকে দৃশ্যটি মঞ্চস্থ করবার সমাধান 
পদ্ধতি খুঁজে বার করার ভার দেওয়া হয়েছে। 

ভি, এস. নামে ছাত্রটি তাঁর যুক্তি উপস্থিত করল। উপন্যাসের গঠনপদ্ধতির 
বিশ্লেষণ করল, প্যার গোরিও পুস্তকের সমগ্র প্রযোজনার মধ্যে এ ছৃষ্ঠটির 
তাৎপর্য ও স্থান নির্ণয় করল, রাস্তিন্তাক গোরিও ভোত্র। এদের চরিত্র এবং 
তাদের সম্পর্কের সামাজিক সন্বাগুলি প্রতিষ্ঠিত করল****"" 

এস. এমকে: সন্তষ্ট দেখায়! বিষয়বস্তর বিশ্লেষণে যে কাজ করতে হবে সে 
সম্পর্কে ছাত্রটির ধারণা বেশ জমাট এবং কৌতৃহলদ্দীপক | কিন্ত--'এস, এম.-র 
ভরতে কুঞ্চন ফুটে ওঠে ! ছাত্রটির দিকে দৃষ্টি তার নিবদ্ধব_তারপর তাকান 
অন্যান্ত ছাত্রদের দ্দিকে । তাদের মনে কি প্রতিক্রিয়া উঠেছে শোনার পর ? 
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“ভোত্র?, ভি. এস. বলে চলে “মাঝারি উচ্চতার চেয়ে একটু বেশী। 
তার স্থরকি-রঙের চুল একটা উইগ দিয়ে ঢাকা। পরনে কালো-স্থ্যটট আর 
নেকটাই-এর বদলে গলায় বো । বালজাক তার কোনে চরিত্র ঝআকতে 
অর্ধশ্ফুট কোনে রঙ ব্যবহার করেন না। হয় তার! ধারালো রকমের সদর্থক 
কিংবা নঞ্র্থক চরিত্র । কিংবা! গোড়াতে নায়কের চরিত্র সদর্থক থাকলেও পরের 
দিকে সোজাসুজি নঞর্থক চরিত্রে পালটে গেছে । গোরিও-এব অস্তেতিক্রিয়। 
হয়ে যাবার পর রান্তিন্তাক হত্তাবরণ সমাজের মুখে ছুঁড়ে ফেলে ব্যারনেস 
লুসিয়া-র সঙ্গে ডিনার খেতে ঘায়। এই সামাজিক সশ্মিলনীতে রাস্তিন্তাক-_ 
তার বাইরের আচরণ রাখবে নঞর৫খক | কারণ তা ন1! হলে তার ধ্বংস হয়ে যাবার 
ভয় আছে। লুসিয়া-র দেওয়! উৎসব সভার পরও ভোত্র। ষদি লড়াই চালিয়ে 
যায় তাহলে ধ্বংস হওয়া! ছাড়া কোনে! উপায় নেই। কিন্ত সে তা ছেড়ে 
দিল এবং হু"ল পুলিসের কর্তাঁ_-তার মানে বালজাক সব জিনিসটা! একেছেন 
বৈপরীত্যের মধ্যে দিয়ে । সাদায় আর কালোয়। সেইজন্য আমিও ভোত্রকে 
চাই সাদা-কালোর প্রতিঘাতে ফুটিয়ে তুলতে ।-.. 

যখনই কোনো কিছুকে স্পষ্ট সাজাতে হয়, এস. এম. বাধ! দেন, সেই 
বস্তাপচা বর্ণনা এসে পড়ে সাদাকালো । নিঃসন্দেহে এই সাদা-কালোর 
মাপকাঠির ধারণ! জড়িয়ে আছে রীতিমত ধারালো গ্রাফিক প্রতীকী রূপের 
মধ্যে । কিন্তু ভোত্র-এর অন্থভূতির সঙ্গে কি বাস্তবিকই তা মেলে? গ্রেপ্ধারের 
পূর্বে কি তার সত্যিকার মুখট। জানা যায়? 

ছ্যা”, ভি. এস. উত্তর দেয় "উপন্যাসে তার বর্ণনা! আছে? । 

এতক্ষণ এস. এম. বক্তৃতা মঞ্চের পাদানির একধার সুরক্ষিত করে বসেছিলেন 
(তিনি যখনই শুনতেন একধারে বসে থাকতেন ) এইবার দাড়িয়ে উঠলেন এবং 
ব্যাখ্যায় বিভৃত হলেন £ 

“না। হয়নি । এটা বোঝা গেল গ্রেঞ্চারের দৃশ্টে এবং তার পরবর্তী 
ঘটনাসমূহের মধ্যে দিয়ে । শুরুতে একট! রহস্তের আস্তরণ, একটা মুখোশ একটা 
অস্পষ্টতা ঘিরে ছিল ভোত্রাকে। পাঠক বা দর্শকের কাছে মনে হয়েছে ও 
একটা জোচ্চোর ছূর্দম প্রকৃতির | যে মুহূর্ত পর্যস্ত তার উইগ মাথ! থেকে খুলে 
নেওয়া হয়নি -তার মুখোশ ততক্ষণ খুব স্পষ্টভাবে খুলে পড়েনি । স্থতরাং 

ংশয় উঠবে ভোত্রী-কে কি এতটা নির্জল! ধারালো করে ফোটানো ঠিক 
হবে। বোধহয় এইটাই তার বৈশিষ্ট্য প্রযোজনায় যেটা এসেছে কিছুটা আবছা 


৪৯ 


রঙে চরিজ্ঞটি ফুটিয়ে তোলায় ।, 

কিছু বিরতি । ছাত্ররা কেউ কিছু বলছে না। তার] চুপ করে আছে এস. 
এম. নিজেই নিজের প্রশ্নের কি জবাব দেন তা শোনবার জন্য । উৎকর্ণ হয়ে আছে 
_এইবার শুরু করছেন এস. এম* একটা বিবরণের বিশেষ মন্তব্য থেকে, শিল্পের 
সুত্রগুলি, থজনশীলতার নীতি -যেটি তাকে শিক্ষক রূপে বিশিষ্ট করেছে । 

এখন এস এম* বন্তৃতা-মঞ্চের একধারে আর নেই একেবারে দৃষ্টির মধাস্থলে । 

'বালজ্াকের ক্ষেত্রে হয় কি? লক্ষ্য কর সমস্ত উপন্যাসে, কয়েদী জণ কলিন 
যেখানে আপছে। বালজাক কলিনকে কালো! পোষাক পরিয়েছেন। কিন্তু 
সেটা পরবর্তী স্তরে। কলিন লুকিয়ে আছে ভোত্র1 এবং বৃর্জোয়া-র বহির্বরণে। 
সে কয়েদী। কেবল পুলিশের চোখে পুকিয়ে নেই, পাঠকের চোখেও । 
আমরা সমগ্র উপন্যাস বা প্যার গোরিও প্রযোজনা! করলে আমাদের প্রথমে 
কলিনকে মুখোশ-ঢাক1 অবস্থায় উপস্থাপিত করতে হবে । কিন্তু সোজা কালো 
রেশমের পোশাকে নয়। আরে! স্ুক্ম আরে! কৌতৃহলপ্রদভাবে বালজাক 
এটি করেছেন। ভোত্র1 হাজির হয়েছে প্রথম ছোটখাটে। শান্ত হাসিখুশী 
মানুষ রূপে । মদের ভক্ত, উচ্ছল নাচে হামেশ! তৈরি একটা চরিত্র । মনে হয় 
_অন্বাভাবিক সৎ চরিত্র। এট| তার মুখোশকে বাচিয়ে রাখবার জন্য রঙের 
প্রলেপ। গ্রেপ্তারের দৃস্তে এট! উন্মোচিত হয়ে যায়। এর পরে আর দর্শকের 
মনে কোনো! সংশয় থাকে না যে আসলে ভোত্রণ লোকটা কে ও কেমন। 
পরবতী উপন্যাস ইলুনজিও পাছ্টতে আবার দেখা পাওয়া যায় কলিনসের 
_ঠিক যখন লুস্যা আত্মহত্যা করে "সব কিছু শেষ করে দিতে' উদ্যত হয়েছে। 
পরিচ্ছদ কালো চুলে পাউডার, জুতোর ফিতে রূপালী -গায়ের রঙকে করেছে 
কালো, মুখটা বিকৃত হয়ে আছে একটি ক্ষতচিহে । বালজাক আবার 
কলিনসকে মুখোশ পরিয়েছেন। পড়তে পড়তে অস্ফুট অনুভব করতে পারছি 
তার বহির্বরণের তলায় কে রয়েছে - মুখোশটা তার সাদা-কালোয়। কিন্ত 
প্যার গোরিও ষখন কয়েদীকে ফুটিয়ে তুলছে ভোত্র। আরুতিতে তখন _ রঙের 
দিক থেকে অধস্ষুট হওয়াই দরকার । কার্যত: সাধারণভাবে ভি এস. যা 
বলেছে -বালজাকের চরিত্র রূপায়ণ লাধারণভাবে সাদা-কালোয় প্রয়োগ, সেটা 
প্রতিবাদ ডেকে আনবে"******" র 

এম. এম. বলে চলেন বাঁলজাকের স্থজনীশৈলীর বিভিন্ন পর্যায়ে তার 
রচনা রীতির বিশিষ্ট | তুলনামূলক আলোচন। করেন প্যার গোরিও-এর 


সঙ্গে স্প্রাওঘ্ভর এ মিজের দে কুরতিজান পুস্তকের । 

[675 (0:106-এ যেমন একটি মান্ষের প্রতিমৃতি রেখায় রেখায় ফুটে 
উঠেছে তেমনি, তিনি বলেন স্প্রাওঘ্ার এ মিজের দে কুরতিজান-এ রয়েছে 
একটা ডিটেকটিভ গল্পের স্বাদ। চরিত্রের বদলে এখানে পাই কয়েকজন 
দাবাড়,দের ; জটিল গল্পের স্থতোয় গাথা, কিন্ত শূন্য কৃত্রিম; তবুও পরি- 
স্থিতিট। খুব লাগসই | 7616 00:19 গল্পটির ধারা নির্ধারণ করছে চরিত্র- 
গুলির মনম্ততব। মূলতঃ উপন্যাসে দেখানো হয়েছে রাস্তিন্তাক-এর ধীরে 
ধীরে নৈতিকঙ্থলন। যে চরিত্রের শুরুটা! হলো সুন্দর ভদ্র জীবনের মধ্যে সে 
তারপর আখের গুছিয়ে নেবার আবহাওয়ার কলুষতায় ডুবে গেল। পরিণতিতে 
ইলিউসন প্রেলেউড-এ বালজাক লুপিয়ার এক অন্য নিয়তি একেছেন। 
সে-ও ঠিক চলেছে রাস্তিস্তাক-এর মতো! কিন্তু উ্টে সে ধ্বংস ও বিলুপ্ত হয়ে 
যাচ্ছে । এই ধারণাট। নানাভাবে ও দিকে অভিব্যক্ত হয়েছে। বলতে পার 
নানা রঙে এগুলি প্রতিব্যক্ত হয়েছে । তাহলে এ একই কলিন স্প্লাওগ্যরএ 
মিজের দে কুরতিজান-এর মেলোড়ামায় বাধ! ছাদের গতাশ্গগতিক “ভিলেন'-এ 
পর্যবসিত হবে। তারপরে কি ঘটেছিল? 

প্রথম দুটো এবং তৃতীয় বইটির মাঝথানে সতেেরে! বছরের ব্যবধান । 
(সারা জীবন ধরে বালজাক তার দীর্ঘ উপন্তাসাবলী সৃষ্টি করে গেছেন ) 
এই বাবধানের মাঝখানে ইউজিন মিস্ত্রি ছ্ প্যারি লিখে যে সাফল্য 
তিনি অর্জন করলেন তেমনটি আর পূর্বে দেখা যায়নি । ইউজিন সম্বন্ধে 
বালজাকের একটা নোট এখনও আছে। নোটটাতে তাকে কেবল 
প্রশংসাই তিনি করেননি । তাকে অর্থাৎ তার সাফল্যের প্রতি কটাক্ষও 
রয়েছে। এই ইউজিনের প্রভাব বালজাকের শেষ পর্যায়ে ষে পড়েছিল 
তাতে সন্দেহ নেই আব স্প্রাওগ্যর এ মিজের দে কুরতিজান-এ রোমাঞ্চকর 
উপন্যাসের প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। এখানে বাস্তবিকই তীক্ষভাবে 
সাদা কালোতে পরিণতি ঘটছে। সত্যি কথা উপন্যাসের মধ্যে বালজাক 
মামাজিক পরিহাসের অপূর্ব দৃশ্যপট খুলে দিয়েছেন_অগ্য কিছু এর সঙ্গে 
তুলনায় আসে না। সেই জিজ্ঞাসাবাদের দৃশ্যটি মনে কর। জ্যাফোল্া 
এখন আবে এরেরা-র রূপে কি অবিশ্বাস্তরকমের চরিত্রের শক্তির পরিচয় 
দিচ্ছে। পাবলিক প্রমিকিউটর তাকে আর একবার পুরুষের ভূমিকায় 
মাদাম ছ্য স্্যরজে-র সমক্ষে হাজির হতে আহ্বান জানাচ্ছেন । তারপর 


&১ 


তিনি কয়েদীকে পুলিস প্রধানের পদটি দিচ্ছেন। রক্ত হিম হয়ে যায় যখন 
দৃশ্ঠ কয়েদীকে প্রকাশ করছে তারপর তার কাছে এ ইন্ড্রিয়পরায়ণ সোসাইটি 
লেডির চিঠিটি ফিরিয়ে দেবার জন্য ভিক্ষা করছে । এই দৃশ্ঠটিতে যে একতা 
ফুটে উঠেছে তার একদিকে রয়েছে কয়েদী--অন্যদিকে অভিজাত সমাজ । 
ব্যাপারটার মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই যে একটি করছে জেলের মধ্যে 
কয়েদীদের নিয়ন্ত্রণ অন্যটি চালাচ্ছে ব্যাঙ্ক-ব্যবসা । 

ক্থতরাং যদিও সাদা-কালোর সীমিত প্রয়োগ স্প্রাওছ্যর এ মিজের দে 
কুরতিজান প্রযোজনায় চলতে পারে কিন্তু পার গোরিওর ভোত্রীকে অন্য 
ভাবে উপস্থাপিত কর। হুম়েছে | 

সাদাকালে। পোশাক যে ভাবে ভি. এস. বলেছেন তাতে কি একট! হাসি- 
খুশী মানষ আর স্বচ্ছল বুর্জোয়া"র ছাপটা! আসবে ?...কিছুতেই নয়। সাদা- 
কালে! পোশাক-_অর্থাৎ উকিল, বছ্যি, শিক্ষক, বিচারক, পুরুত, প্রফেসর 
অর্থাৎ অন্য কথায় চরিত্র রূপায়ণে যারা অনমনীয় উপাদান । সেই রঙ 
সেই আভাসটি খুঁজে বের করা আমাদের কাজ যেটা একট] সং ভদ্রলোকের 
ছাপট। একে দিতে পারবে_ অন্যদিকে চরিত্রের হীন আবছা দিকটারও 
আভাস পাওয়া যাবে, ষেটি কেবল ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসবে। 
মাঝে মাঝে ৬৪৪৫) যে সব বেপরোয়! উক্তি করে সেগুলো লক্ষ্য কর। 
যখন সে দরাজ হয়ে কথা বলে, এবং তার ফলে যার সঙ্গে কথা বলে সে 
যখন আহত হয় যেমন রাস্ডিন্তাকের বেলায় ঘটল-_তখন তার মস্তব্যগুলিকে 
তামার মতো পালটে নেয়। ভোত্র তার সৎ প্রবৃত্তি ও কৌতুক প্রবণতাকে 
চাল হিসাবে ব্যবহার করে । যত সে এগোয় তত ক্ষত স্থষ্টি করে তার এই 
তামাশা, তার মধ্যে ষে এক শয়তান লুকিয়ে আছে সেটি রূপায়িত হয়ে 
উঠেছে বহির্বরণে নয়__ফুটে উঠেছে তার আচরণে। 

একটি ছাত্র বলে ওঠে: “সেরগেই মিখাইলোভিচ, ঠিক এখানেই বোধহয় 
সেই পুরানো থিয়েটারের গল্পের কথায় বলা ষায়, পরিধানের পরিচ্ছদট! 
অভিনয় করে না, অভিনয় করে অভিনেত] ?” 

“এ কথাট! খুব চেঁচিয়ে বলে! না।” খানিক হেসে এস. এম, উত্তর দেন, 
“এম. এল, যে উদ্ধ'তিট! দিলেন সেটি স্থজনশীল চিন্তার উচু পধায়ে পড়ে না। 
এম. এল* ষেটাকে ড্রেস স্থট' বলেছেন কাধতঃ ৬৪৫৮0 সম্পর্কে সেটি বিশেষ 
প্রয়োজন । সং-ম্বভাবের বুর্ভোয়ার ভান করতে গিয়ে তাকে তার চরিত্রের 
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কুটিল দিকটা বছিরাবরণে ঢেকে রাখতে হবে। -ঠিক যেমনটি হয়েছিল 
কলিনসের আচরণে । শুরুতে যত সাদা-সাপট। ভাউটরিনকে রাখ! ঘায় তার 
খোলস উন্মোচনের সময়টা ততই ভয্মাবহ হয়ে উঠবে । তার চরিত্রের গোপন 
দিকটায় জোর দিতে হবে অবশ্ত ভিতর দিক থেকে । তার এই খোলস ঘুচিয়ে 
ফেলবার আগে পর্যন্ত (যাদমোয়াজেল মিশনোর সাহায্যে ) যতক্ষণ তার কাধের 
উপর কয়েদীর চিহ্ন বেরিয়ে না পড়েছে ততক্ষণ পুলিশও তার সঙ্গে নরম 
ব্যবহার করেছে। তারপর তার বুজোয়৷ ঢঙের উইগের নীচ থেকে সেই স্ুড়কি 
রঙের লাল চুল বেরিয়ে এল-_ এটা কেবল উইগ নয় গোট। মুখোশ, এটাকে 
ছিনিয়ে নিতে হয় যদি লাগলই ধাক্কা দিতে হয় দর্শকের মনে ।” 

“ধাই হোক না কেন ৬৪এপ-র প্রকৃতিতে সাদ কালো খাপ খায়। এবং 
শেষ পর্যন্ত কালে! রডেই দাড়িয়ে যায়।” ভি. এস. আপন বক্তব্যকে রক্ষা 
করতে চায়। 

এস. এম. যেন আতঙ্কগ্রস্ত হন। তারপর আবার এসে দাড়ান মঞ্চের 
মধ্যখানে । বলতে শুরু করেন-এবার তার কম্বর রূঢ় এবং ধাতুর মতো 
তীক্ষ হয়ে ওঠে £ 

ঠিক তাই। হয়ে ওঠে কিন্তু গোড়াতেই তা থাকে না। আমাদের 
কাছে বালজাকের শিল্পের চরিত্র উন্মোচিত হয়- কাধকলাপের মধ্য দিয়ে। 
প্রথমে বান্তিন্তাক-কে দেখানে। হয়েছে একটি পজিটিভ চৰিজ্রে। কিন্তু কেউ 
কি তাকে “অকলঙ্ক' নায়ক বলতে পারে? না। তার গৃহস্থালী শালীনতায় 
রান্তিন্তাক-এর এমন কতগুলি লক্ষণ আছে যেট। অপদার্থতায় এবং জঘন্তরূপে 
বেড়ে উঠতে পারে - যেটা ৬৪০৫ শ্বপ্লেও ভাবতে পারে না। এই লক্ষণ- 
গুলি উপন্যাসের গতির সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে ওঠে এবং পরিণতিতে পৌছয় _[.8 
৬1০ 781151600-এর সমাপ্তি দৃশ্তে। সুতরাং কি করে বলতে পার যে 
বালজাকের-চরিভ্রে-লেখক সাদা-কালে! অর্থাৎ পরিকল্পনীয় প্রতিঘাতে সব 
সময় উপস্থিত করেছেন? 

সত্যি কথা! যে বালজাক এই বৈপরীত্যের সম্ভাবনাকে এনেছেন তত্বমূলক 
ব। ব্যঞ্জনাময় করে তুলতে । কিন্তু সেটি তিনি করেছেন নিপুণ হুক্্ষতায়। যে 
উপন্যাসটি তুমি মঞ্চস্থ করতে যাচ্ছ সেখানে দুটো! বৈপরীত্যের পর্যায়ে বালজাক 
চাতুর্যের সঙ্গে তার উদ্দেশ্তটাকে সামনে এনেছেন। ভোত্র1 এবং পার 
গোরিও-এর তুলনা কর। 0022:র প্রথমে ছিল রঙ্গরসের মুখোশ _ তার 
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ব্যাপারটা হল সে একজন অস্থখী কীট-নাশক ওঁষধের ব্যবসায়ী । 0০:10-কে 
ঘিরে একট! রহন্যজাল সৃষ্টি করে তারপর বালজাক মনোযোগকে রহস্ত থেকে 
দূরে সরিয়ে নেবার উপায় উদ্ভাবন করেছেন । ছুটে! রুহস্যকে চমৎকারভাবে 
খাপ খাইয়েছেন; কল্পনাপ্রবণতা এবং বিদ্রপ। মেজ ভোকর বাড়ির 
বাসিন্দা হয়ে তাদের সন্দেহাতুর করে তুলছে - কর্তা গোরিও-এর বিকৃত অভ্যাস 
মোসাইটি-মহিলাদের পিছনে ছুটোছুটি করার ব্যাপারে এবং ভোত্র1-এর গ্রকৃত 
গোপন যোগন্ুত্র যেট। কিন্ত তারা আদে আচ করতে পারে না। 

বুঝতে পেরেছি, সেরগেই মিখাইলোভিচ, ভি, এস. বুঝতে পারে, কিন্তু 
বালজাক বলেছেন যে ভোত্রার পরিচ্ছদের মধো একট] কুরুচিকরভাব আছে। 

এবার এস. এম. ধের্ধের সঙ্গে ব্যাখ্যা করে চলেন কি করে ভোত্র1এর 
বহির্বরণ থেকে প্রয়োজনীয় অনুভূতি বার করে নিতে হবে। তার নির্দেশ হল 
পুরোপুরি লালচে না কর1- যেমন নেকটাই এবং রুমালের রঙ একটু চড় রঙে 
আনতে যাতে সে জীবন্ত হয়ে ওঠে । ভোত্রাকে কেরানী বা দোকান সহকারীর 
পোশাকে সাজাও - হঠাৎ যে টাকার মালিক হয়েছে এমনিভাবে -টাক1 হাতে 
এলে দোকানে যারা দামী ও চড়া রডের জিনিসপত্র কেনে । সংক্ষেপে এইরকম 
রচিহান লোকের হাতে টাকা এলে তারা জাহির করে- তার চারপাশের 
লোকের মনে সন্দেহকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে পারে-যেমন মাদাম ভোকর 
বাড়ির বাসিন্দাদের | 

"তোমর। মাদমোয়াজেল মিশনো কে কি ভাবে কাটাচ্ছ?” -হ্ঠাৎ 
জিজ্ঞাসা করেন এস. এম. । “তিনি চোখে আবরণ ব্যবহার করেন? কি করে 
বাবার করবে ?” 

ভি. এস. বললে যে, সে চক্ষু আবরণী বাদ দিয়েছে । 

ণতজন তোমর] চক্ষু-আবরণী বাতিল করেছঃ? বেশীর ভাগ হাত উপরে 
ওঠে। একে-কে-ওটা বজায রেখেছ? ছুটি ছাত্র হাত উঠায়। 

এস. এম. জানতে চাইলেন বেশীর ভাগ কেন ওটা বাদ দিয়েছে । বেশীর 
ভাগ ঘে কারণটা দেখাল সেটা হল £ উপন্যাসে চক্ষু আব্রণীট! ঠিকই হয়েছে, 
সেটা সাহিত্য ; কিন্তু থিয়েটার বা ছায়াছবিতে ওট1 দিলে তার মুখ, চোখ 
এমন কি প্রকাশভঙ্গী বাহত হবে। প্রসঙ্গত তার। ভায়টানগভ থিয়েটারে লী- 
কমেডি হুম্যান প্রযোজন। উল্লেখ করল । যে অভিনেত্রী মিশনো-র অভিনয় 
করেছিলেন তিনি চক্ষু আবরণী ব্যবহার করেননি । একটি ছাত্র যোগ করে দিল 
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যে চক্ষু আবরণীর বদলে গায়ে শাল চাপিয়ে দিয়েছে - ধাতে মাদমোয়াজেলকে 
বাছুড়ের মতে। দেখায়। 

এস. এম. হেণে ওঠেন । জিজ্ঞাসা করেন : 

আচ্ছা কোন্‌ পশু-পাখি ব| সরীন্থপের মতো দেখতে লাগে মাদমোয়াজেল 
মিশনো-কে? চারিদিক থেকে আওয়াজ ওঠে £ 

আমার কাছে ইছুরের মতো." 

আমার কাছে বাছুড়'"' 

আমার কাছে পাখি "- 

আমার কাছে তার ভাবভঙ্গী সাপের মতো 

এস. এম. হাত তোলেন । কলরব থেমে যায়। 

“এল, এস. বলেছে -তার মধ্যে একটা সাপের ভাব আছে। কেকে 
তোমাদের মধ্যে এট। অনুভব করেছ ?, 

কেউ উত্তর দেয় না। অবশেষে একটি ছাত্র কিছুটা দ্বিধা নিয়ে বলে ওঠে £ 
“কিন্ত সাপের'ত কোন প্রকাশ ব্ঞনা নেই । তার মুখ-ই মুখোশ । সে কেবল 
তার জিভ নাড়ায়।, 

“অতি সত্যি। কাজবি ঠিক বলেছে। সাপের মুখের অভিব্যক্তি পাখির 
মতো। নিশ্চল মুখোশে নিথর হয়ে থাকে ! কিন্তু বালজাক তাকে যে চক্ষু-আবরণী 
দিয়েছেন সেইটাতে ফুটে উঠেছে তাঁর চরিক্রের বাইর আর ভিতরটা । তার 
চক্ষু-আবরণী মাদামের মুখের উপরের অংশটি ঢেকে রাখছে খোল] থাকছে 
তলার অংশটুকু যেখানে জিভটা কাজ করতে পারে এবং দৃশ্তমান । আমার মতে 
মাদমোয়াজ্ে মিশনোর চক্ষু আবরণী বালক্ষাকের একটা চমৎকার আবিষ্কার 
আমাদের হাতেও বিবরণ রয়েছে, তাতেও মাদামের অভিব্যক্তি আর চরিত্র 
হচ্ছে সাপ বা পাখির মতো “পাথরের মুখ' অ্বর অন্যদিকে প্রতিমূর্ত করে 
তুলবে তার কপটতার বৈশিষ্টযগুলি 1, 

লক্ষ্য কর উপন্যাসে কিভাবে এই গোরিও-এর এই রঙ্গ রসের মেকী মুখোশটি, 
ভোত্রী-এর আসল মুখোশ এবং মাদমোয়াজেল মিশনোর মুখোশ আনা 
হয়েছে । ভোত্র-এর মুখোশ হচ্ছে তার উইগ আর আদব-কায়দার ধরন, 
মাদমোয়াজেল মিশনোর হচ্ছে _চক্ষু-আবরণী। এখানে দেখছ এই মুখোশ 
নীতিটা বজায় রাখ। হয়েছে । অন্যদিকে অন্য কোনো মুখোশ বাতিল করা 
হয়েছে । পুরানে। প্রথামত কালো রেশমের মুখোশে শয়তান" চরিত্রকে 
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দেখানোর পদ্ধতির নতুন রূপারোপ করা হয়েছে। চমৎকার বাস্তবান্গ 
সমাধান ।? 

তোমরা বললে চক্ষ-আবরণী সাহিত্যে যথাযথ হলেও মঞ্চে ব1 পর্দায় চলে 
না। এটা সত্যি নয়। যদি নায়ক মুখোশে ঢাকা থাকে তাহলে তার 
অঙ্গভঙ্গী হাত-পায়ের উৎক্ষেপে ভাব ফোটাতে হয়। মিশনোর পক্ষে ঠিক 
এই কথা খাটে । ঘটনাক্রমে বলি, অঙ্গভঙ্গী চালনার দিক থেকে সবচেয়ে 
সক্রিয় রঙ্গালয় হল মাক্কড কমেডি! আর অঙ্জভঙ্গী ও উতক্ষেপ-এর অভিনয়গুলি 
সম্পূর্ণভাবে সুসংগঠিত হয়েছে এই মুখোশের কল্যাণে ।, 

“এই রকম উদাহরণের মুখোমুখি হলে তোমাকে ওজন বুঝে নিতে হবে যে 
ভূমিকাটির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে কতট। লাভ হবে যদি বাইরের 
অভিব্যক্তিকে বিসর্জন দিতে হয়। তুমি এখানে মুখের অভিব্যক্কিটা হারাচ্ছ 
কিন্তু সেটি পুরে উত্তল হয়ে যাচ্ছে অঞঙ্জভঙ্গীর মধ্যে । স্থতরাং মাদমোয়াজেল 
মিশনোর ব্যাপারে মূলের মধ্যেই কাধতঃ সমাধানটা রয়েছে । যদি গ্রস্থকারের 
চেয়ে অধিকতর কিছু ভাল রকমের ভেবে ঠিক করতে পার তবে কর। কিন্তু 
ফখন গ্রন্থকার তোমার হাতে যথাযথ এবং নিপুণ হাতিয়ার তুলে দিয়েছেন 
সেটিই ব্যবহার কর, তাকে ধন্যবাদ দাও- তিনি ঘা করেছেন তার চেয়ে 
খারাপ করো না।? 

এইভাবে শিক্ষণ এগিয়ে চলে, ছাত্ররা কয়েকদিন পরে পরে নিজ নিজ কাজ- 
গুলি হাজির করে। প্রত্যেকেই দাখিল করে নিজন্ব ব্যবহারিক রীতি, দেখায় 
রেখাচিত্র, অনুকৃতি ও পরিকল্পন।। 

তারপর মধস্থ হবে নতুন কাহিনী, অন্য কোনো! গ্রন্থ থেকে নির্বাচিত। 

সারাক্ষণ এস. এম. তার ছাত্রদের তাগিদ দিয়ে চলেছেন খুঁজে বার কর 
গ্রশ্ককারের আরো৷ গভীক্পতর অনুভূতি প্রকাঁশ করবার উপায়; শিখিয়ে 
চলেছেন কি করে নাটকীয় বিষয়বস্তকে মঞ্চস্থ করতে হয় যার ফলে স্পষ্ট গ্রজ্জোল 
কাক্রমের মধ্য দিয়ে সেটি উদঘাটিত হয়ে পড়বে! 

অনুবাদ : চিত্তরঞন রায় 


৫৬ 


চিত্রভাষা মণ্টাজ ॥ আইজেনস্টাইন 


পপ রঃ স্শ লা. পিস এ জা জজ জ হা সস ৯৯৯ ৮ 


দিলীপ মুখোপাধ্যায় 


ভাক্ষর্ষ, সঙ্গীত, সাহিত্য বা চিত্রকলার ভাষার মতে। চলচ্চিত্রের ভাষাঁও 
সৌন্দ্যলোকে 'অভিষিক্ত। চলচ্চিত্র যেদিন 'নটেলেক্চায়াল' চলচ্চিত্ররূপে 
জন্ম নিল তার আপন ভাষার জাগুৃতি সেদিন থেকে । মননের ক্ষেত্রে বা চিন্তা- 
আঙ্গিকের বিশ্লেষণে পাভলভের নতুনতম আবিষ্কার সেদিন তার পরিবেশ রচনা 
করেছিল। ফ্য়েভীয় মনস্তাত্বিক তত্ব তার আরেকটি পধায়। স্বয়ং 
আইজেনস্টাইন এই ছুই মনীষীর “চিন্তা রাজ্যের নতুন রীতি'তে ( পাভলভের 
০01760]চ 0% 821:0500 301000191065 এবং ক য়েড-কৃত দ্ধ ভিঞ্চির & 90005 11 
[55 0180952য99115 ) অন্ষুপ্রাণিত হয়েছিলেন । মানবিক চিস্তাধারার বিচার 
বিশ্লেষণে পাভলভ বলেছেন, 41615 01815 6090 0351065 10617 1700 21:019010 
02001625 2100 1)01615 11761120০09] 21050:800 109000155... -*, ৬০709] 


2180 90105029006 (10117151105 102,5 0261 ০1810019660 17) 05. 2175 5200180 
51577911106 55506610015 00061770950 20185515110 2100. 218012106 165019001 


০% 10019 1:61900175৮মানব মস্তিষ্কের 'সাব কটেক্স' অঞ্চলে 4550 51809- 
11706 55906007 ও 558০0:00. 51509112775 559060” এই ছুই বীতিব মিলিত 
উপস্থাপনায় ভাব ( 10076551019 ) ও ভাষা ( 526০০%)র স্থসানগরস্তে বুদ্ধিগ্রাহথ 
(8010091) চিস্তাধারার নতুন রূপ চিহ্িত হল। চলচ্চিত্রের কামের চোখে 
আইজেনস্টাইন পুনর্বার সেই তত্ব চিন্তা করলেন । চলচ্চিত্রের প্রাথমিক গুণ 
দৃশ্ততা। কিন্তু তখনও ফ্রেমের অন্তর্বরত চিত্রকল্পের সবটাই অথণ্ড মনোযোগের 
গণ্ডিতে ছিল ন। সমান্তবালভাবে। দৃশ্টের এই থণ্তিতাংশগুলি এক চিন্রবেই্টনীর 
মধ্যে একটি বিশেষ এক্য লাভ করল। এতদিন চলচ্চিত্রের ছাড়াছাড়। সমস্ত 
ছড়ানে। তথোর অস্পষ্টত৷ থেকে স্বতন্ত্র হয়ে তার! সুনির্দিষ্ট হয়ে উঠল। তেই 
এঁকতানিক রূপকল্প দাবি জানাল, “আমাকে দেখো” । কিন্তু, অন্থভবের বেল 
দৃষ্টিলোক থেকে চিন্তালোকে উত্তরণ ঘটলে।। বুদ্ধিময়তার পরিপ্রেক্ষণে। 
চলচ্চিত্র তার বলিষ্ঠ হাতিয়ার খুঁজে পেল। 

মণ্টাজ কথাটা কলকারখানার টেকনিক্যাল শব । যার মানে দীড়ায়। 


পাপ ০৯ ৬5 পপ 
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আইজেন-৪ 


একক্ীকরণ। কিন্তু এর অর্থ শুধু বস্ত্রপাতির মধ্যে আবদ্ধ রইল না। সম্পাদনার 
(টেবিলে দৃশ্ব বা দৃশ্টাংশ গ্রথিত করে অন্যভাবনার সহি করা হল। চলচ্চিত্রে 
এই এক বা একাধিক ফ্রেমের যোগস্ত্রতায় যদিও “ষাগচিহ্ন বাবহৃত হল না । 
আইজেনস্টাইন বলেছেন, “সংঘাত । অর্থাৎ “ক' দৃশ্ট এবং “খ' দৃশ্তের মিলিত 
পরিবেশনায় ঘে “গ' ভাবের স্থষ্টি, তাকে গাণিতিক রীতিতে লেখা ষেতে পারে 
ক ১»খ-ুগ, অর্থাৎ ক+থ নয়। “সংঘাত কথাটা অবশ্য আইজেনস্টাইন আরও 
বিশদভাবে ব্যবহার করেছেন ফ্রেমের মধ্যে বিভিন্ন চিত্রকল্পের বুনোনির বিশ্লেষণে । 
মণ্টাজের গোড়ার যুগে “সংঘাত' না 'সংযোগণ এই নিয়ে আইজেনস্টাইন 
ও পুডভকিনের মধ্যে মতভেদ ঘটলেও পরবর্তাকালে পুভভকিন তার মত 
পরিবর্তন করেছেন। দৃষ্টগ্রাহথ অনুভূতি থেকে বুদ্ধিপ্রাহ্থ অনুভূতিতে “পীছবার 
জন্যে যদ্দি পরপর তিনটি দৃশ্ট সাজিয়ে দেওয়া যায় ( ব! কাট" করে “দেখানো হয়), 
'হবে প্রতি দৃশ্টের স্থিতিকাল সম্পকে প্রশ্ন আসে । দ্রষ্টার মানসিক অবস্থাকে 
একটি বিশেষ অন্ভভূতির দ্বিকে দিকনির্দেশ করবার জন্টে ক্রমান্বর্তী ভাবে 
দুশ্টগুলির স্থিতিকাল কমিয়ে বা! বাড়িয়ে মনস্তাত্বিক আঘাত স্থষ্টি করা যেতে 
পারে। অর্থাৎ তারজন্তে প্রয়োজন হয় দৃশ্য গুলিব মধ্যে অন্তঃসংঘাত সৃষ্টি করা । 
'পটেমকিন' থেকে একটা বনু আলোচিত মণ্টাজের উদাহরণ নেওয়। যাক । 
অভেসায় নিষ্ঠুর রশ্পাতের প্রতিবাদে ঘখন পটেম্কিনের কামান গর্জে ওঠে, 
তখন তিনটি প্রস্তর-নিম়িত সিংহমূত্তি পরপর “কা? করে দেখানো হয় । বস্তত 
এই মণ্টাক্জ-দৃশ্ঠ অভেপায় গৃহীতও নয়। ক্রিযিয়ার আ্যালাপ-কা প্রাসাদ উদ্যানে 
এই তিনমূতি আইজেনস্টাইনকে আকৃষ্ট করে । তিন অবস্থার (স্বপ্ত, সগ্যজা গ্রত 
ও উত্থিত প্রায়) এই গিংহ মৃত্তিত্রয়ের স্থিরচিত্রের কেবলমাত্র প্রেক্ষণের 
সমঘকে (১: ২: ১ অনুপাতে ) নির্ধারণ করেই দুরন্ত গতিময়ত! পাওয়। গেল। 
স্বপ্তু সিংহের চিত্র থেকে সগ্ঙ্জাগ্রত সিংহের চিত্রান্তর কিছুট। দ্রুত হওয়ায় প্রথম 
মৃত্তি থেকে দ্বিতীয় মুত্তির অবয়বের ঘে দামান্য পরিবর্তন সেটুকু উপলব্ধির জন্তে 
দ্বিতীয় চিত্র অল্প বিলম্বিত করা হল। কিঞ্ত, সেই উপলব্ধি সম্পূর্ণ হবার ঠিক 
পূর্ব মুহূর্তেই চিত্রান্তরিত হল উখিতপ্রায় সিংহের দৃশ্টে, যার স্থিতিক্কাল প্রথম 
দৃশ্তের সমান । ফলে সগ্ভজাগ্রত সিংহমৃতির অবয়ব যেন হঠাৎ মাথা ভুলে উঠল 
প্রতিবাদের ইঙ্গিতময়তায় । আইজেনস্টাইন তার মণ্টাজ্বীতির প্ররোচক শক্তি 
খুঁজে পেয়েছিলেন জাপানী বা চৈনিক লিপিচিত্রমালায় ৷ যার ইংরেজী নাম 
1১121021501) | জাপানী সংস্কৃতির আরেক বিশিষ্ট অবদান কাবুকি নাট্য 


৫৮ 


'অবশ্ সেই প্রেরণার অংশীদার ছিল। মন্টাজরীতির সবাধিক সরলীকরণ লক্ষ্য 
করা ঘায় এই লিপিচিত্রগুলিতে । প্রায় তিন হাজার বছর আগের “সাং চিয়ে' 
থেকে হাল আমলের 'জেন-এই' ব। “শোদো" স্কুল পর্বস্ত এই মণ্টাজ তন্বেব নীরব 
সাধনা চলে আসে । লিপিচিত্রগুলিতে ছুই বা ততোধিক ভাবচিত্রসমন্থয়ে এক 
একটি বিশেষ আইডিয়া বা অনুভূতির জন্ম । আধুনিক একটি লিপিচিত্রের 
কথা ধরা যাক। “টমাস মানের শেষ উত্তি'। এখানে একটি চোখ এবং 
অনেকগুলি রেখার সাহায্যে আগতপ্রায় অন্ধকারের স্থচনা। চোখের সামনে 
আধারের পর্দা নেমে আসছে এই ভাবরূপ যখন প্রত্যক্ষ হয়ে উঠলো তখন 
'আমার চশমা কোথায়' কথাগুলির অর্থ বুঝতে আর কোন বাধা রইল না। 
জাপানী লিপিচিত্রের এই প্রতীকী ব্যঞ্জন! শুধু হুবহু চলচ্চিত্রে অনুসরণ করেও 
ম্নাশ্চয প্রয়োগফল পাওয়া যেতে পারে । যেমন মুরনোর “লাস্ট লাফ' চিত্রের 
একটা দৃশ্তের কথা। একটা মুখরোচক রটনা প্রতিবেশীদের মধ্যে সশব্দে 
কানাকানি হয়ে চলেছে (যদিও নির্বাক ছবি ) এই জিনিসটা বোঝাবার জন্যে 
“বিগ-ক্লোজ'-এ হাতের তালু আড়াল কর] মুখের খানিকট। অংশ থেকে ক্যামেরা 
ঝুলন্ত ঝুড়ির সাহায্যে পৌচয় শস্রূপভাবে হাতের তালু আড়াল করা কানের 
'বিগ-ক্লোজ' পর্বস্ত । সশব্ধ কানাকানির হাশ্তময়তা বোঝাবার জন্যে মধাবর্তী 
কালে মুখ ও কানের দুরত্ব দেখানো হল একটি বাড়ীব নীচের তল থেকে 
তিনতল। পযন্ত । 

মণ্টাজরীতির মর্ত ফর্মের জগত থেকে অন্ভভূতির বিমূর্ত জগতে চলে যাওয়া 
আরও প্রাঞ্জল প্রাচীন জাপানী হাইকু (অন্ত মতে হোকু) কবিতাগুলিতে । 
আইজেনস্টান এদের বলেছেন এক একটা মণ্টাজের দৃপ্ত-তালিকা। ভাপানা 
চিত্রকলার "পয়েণ্ট” ও 'কার্ভ'-এর হালক' তুলির ছৌয়ার মত হাইকুর মাত্র ছু*টি 
কি তিনটি চিত্রকল্পের আভাস চিত্রময়তায় অসাধারণ । ফেখন, ৪1061 রচিত 
কবিতী। : 

“81101 0176 ৬০106 06 8. 101)69,9210 
1795 55121105760 616 আ100 161 
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বনমোরগের স্থরধ্বনিতে যে দিগন্তপ্রসারী মাঠ প্লাবিত, তার ব্াঞ্চি বিহঙ্গ 
সঙ্গীতের গভীরতা স্থচিত করছে । “5০০৫ 06 ৫. 913825215৮ এবং “106 
পান এই ছুটি ইমেজ মণ্টাজ শট-এর প্রন্কৃত অনুসারী । এবং এদের 
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প্রয়োগফলে যে স্থরের মধুর্তা বা বিষাদাতি, প্রাকৃতিক পরিবেশের স্তব্ধতা 
কিংবা আরও প্রগাঁচ দার্শনিকতা প্রকাশে অসীম কালের গভীরে একটি শব 
তরঙ্ষের একবার ধ্বনি তুলে হারিয়ে যাওয়। প্রকাশমান তা ঘেন দৃষ্টিলোক থেকে 
চিন্তালোকে, ব৷ বস্তলোক থেকে রূপলোকে পার হয়ে আসে । অথচ এর জন্টে 
ক্ুদ্রতম শব্দ চয়ন কর! হয়েছে । নোগুচি বলেছেন, ”£6 15 176 1:69067:5 ড71)0 
17091560116 41)911505" 1109610061018 ও, 796165০6101 01 2:৮.৮ সাহিত্য বা 
চলচ্চিত্রের প্রয়োগকলায় 'স্কুপ' করার স্বাধীনতা অনেকখানি । আইজেনস্টাইনের 
মতে যাদের বলা যায় “মণ্টাজ অফ আ্যাট্রাকশন' । চিন্রকলার ব্যাপারে যদিও 
শরষ্টা সন সময়ে সেস্থযোগ ভোগ করেন না, তবে তন্গিষ্ঠ প্রবণত অন্থধাবন- 
ঘোগা । রাজপুত চিত্রকলার একটি পটে ঘেমন দেখা যায় দয়িতার পায়ের 
কাছে স্ুলুষ্ঠিত রাজপুত বীরপুঙ্গবকে | নাগরিকার মানভঞ্নের এই মধুর 
কৌতুকময়ত? কিন্ত চিহ্নিত হয় পটের তৃতীয় চরিত্রের অঙ্কন চাতুর্ষে। চরিত্রটি 
পার্খবতিনী পরিচারিকার, সে আপন করতলে সলাজ হামি গোপন করছে 
অবগ্ুঠনের অন্তরালে । দেখার সময় সমস্ত সমীক্ষা-শক্তি কেন্দ্রীভূত হবে ফ্রেম 
জুড়ে । কারণ, এট মিনিয়েচর, ফ্রেস্কো নয় । কিন্তু, চিত্রে অন্তভূক্তি ভূমি- 
শায়িত গুম্ষশোভিত যুবক, মুখ ফিরিয়ে থাক। রমণী ইত্যাদি এদের সঙ্গে 
পরিচাবিকার গোপন হালি একটা 01591810 1)1গে বহন করছে। শিল্পীর 
ইচ্ছান্তসারে সমস্ত নকশার 60:291105 সম্পূর্ণ হয়েছে এ হাসিতে, বা বিকল্পে শুর 
হয়েছে এঁ হাসি থেকে । অবশীন্ত্রনাথের বহু চিত্রে এর উদাহরণ ছড়িয়ে আছে। 
একটা অপেক্ষাকৃত সহজ ছাঁবর কথা ধর যেতে পারে । যেমন ঘ্যাত্রাদলের 
মন্ত্রী নামেব ছবি | দেখা যার, মন্ত্রীমশায়ের রাজকীয় পোষাকের ফাক দিয়ে 
শার্টের বোতামশ্তুদ্ধ হাত। বেরিয়ে পড়েছে বাইরে । ছবির নামের (ভাববাচক) 
(0:98125 এখানে বাক্ত | কিন্ত, চিত্রকর এসব ব্যাপারে মণ্টাজ রীতি থেকে খুব 
দূরে শন | চিরাচরিত ভাবগত 01891210 এ/91ঠর বৈসাদৃশ্তেও কখনও মণ্টাজের 
বৈপ্লবিক ফনশ্রুতি লক্ষণী্। ভাঙ্কধেধ মত ত্রৈমাত্রিক শিল্পে তার নজীর 
আছে। আধুনিক ভাঙ্যকলার এপস্টাইনের বহু বিতকিত নিগ্রো ও পলিনেশীয় 
অ।দলের ্রীষ্টমৃূত্তি এর একটা! চমৎকার উদাহরণ । প্রচলিত মৃত্তি থেকে ঠিন্নতর 
রূপায়ণে শ্রী তার করতলের আঘাতের প্রতি পির্দেশমান। যেন এই রক্তাপ্ুত 
ক্ষতের দিকে মানব সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ কর! হয়েছে বিশেষভাবে । করতল 
থেকে খ্রীষ্টের মুখ পর্যস্ত পৌছলে হতবাক হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। ঈষং 
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কুপ্চিত অধরে অপরিসীম ঘ্বণার অভিব্যক্তি এবং চোখে অভিযোগের আভাস । 
্রীষ্ট সম্পফিত প্রচলিত ধারণাম্গসারে হাত ও মুখের 0152191০ 09105 এখানে 
ব্যাহত। কিন্তু, এপন্টাইনের চিস্তাকোণের বূপকল্প যখন আত্মস্থ হয়, তখন 
মণ্টাজ-তত্ব অনুসারে 'মাঙ্গিকগত 0:587510 024 সম্পর্কে কোন দ্বিধা থাকে 
না। চোখ থেকে অনুসরণ করে হস্তস্থিত বাঞচনায় আসা যায়, বা বিপরীত 
মুখেও যাওয়। যেতে পারে । অবশ্ত এপস্টাইন মৃতির গা'য়ে লিখে রেখে যান 
নি দেখার সময় হাত থেকে শুঞ্ করতে হবে কিংবা মুখ থেকে। প্রসঙ্গত, 
অষ্টাদশ শতাব্দীর জাপানের প্রখ্যাত শিল্পমষ্টা খারাকু নিমিত ছু'টি দারু 
ভাস্কধের কথা মনে পড়ে এখানে । “নো+ অভিনেতা নাকায়াম! তোমিমাবুরোর 
সুখাক্কৃতি এবং তার আভনীত “নো” নাটকের একটি চরিত্র “রোজো।'-র মুখোস 
একই শিল্পীর হাতে তৈরী । একটি তরুণীর এবং অপবটি বুদ্ধ ঘাজকের । ছুই মুখ 
কিছুটা একাকতি এবং অভিব্যক্তিতে সামান্ত কাছাকাছি হলেও ৪102070৬-র 
বিচারে একেবারে ভারসাম্যহীন। এই ভারসামাহীনতা ইচ্ছাকৃতভাবে 
বিধত তরুণীর মুখাকৃতিতে। তার ফলে তগণীর মুখে ছনিয়ার প্রতি একটা 
বেপরোয়া ভাব সহজে ধর1 পড়ে । যাঁজকের অভিব্যক্তিতে য। অন্তপস্থিত । 
একই মানুষের ছুই মুখাবয়বে এই যে গঠনাকৃতি অস্ব1ভাবিক রাঁতিচ্ছে কমাণে। 
বাড়ানে। হল সে শুধু মস্তিষ্কে একট] বিশেষ আবেদন পাঠানোর জন্তে। চলচ্চিত্রে 
স্বাভাবিক দৃষ্ট প্রবাহ থেকে যখন বিশেষ আবেগগ্রাহ্থ পথে অংশকেই বড করে 
( কখনও অস্বাভাবিক ভাবে ) দেখানে। হয়, তখন শারাকু অনুন্যত রীতিতেই 
মণ্টাজ নিজেকে মেলে ধরতে শুর করে । আইজেনস্টাইন সাহিতা থেকে এর 
ভূরি ভূরি উদাহরণ তুলে দেখিয়েছেন । উল্লেখিত হয়েছে তলস্তয়ের “আনা 
কারেনিনা থেকে আনার সন্তান-সম্ভাবন| বার্তায় ভ্রণস্কির মানসিক অতলে 
হারিয়ে যেতে যেতে সময়ের সংখ্যা মুছে ষাবার কথ! বা মপার্সার 'বেল-আমি' 
থেকে ছ্যরয়ের চিত্তে মধ্যবাত্রির পূর্ণ-অস্থভূতি জ্ঞাপনের ন্জন্য নগরের বিভিন্ন 
ঘড়ির ঘণ্টাধ্ধনির এঁকতানিক অন্থরণন। যা আমাদের 61000102081 
0189177128607-এই পৌছে দেয়। পুডভকিনের “মাদার ছবিতে একই 
উপায়ে বরফগলা নদী ও শ্রমিকদের শোভাধাত্র। পাশাপাশি সাজিয়ে বস্থগ্রাহ্ 
গতিকে আবেগগ্রাহন গতিতে রূপান্তরিত করা হয় । 

এতদ্দিন শিল্পের অন্য শাখায় যা পরোক্ষ বা অদ্ধজাগরিত ছিল, শিল্পের 
বর্বাধিক সম্ভাবনাময় ক্ষবদান চলচ্চিত্রে ত। একটি পরিপত শিশল্পাঙ্গিক হিসেবে 
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দেখ| দিল। জীবনের সঙ্গে শিল্পের যোগাযোগও নিবিড়তর হল। 


॥ ছুই ॥ 


মণ্টাজ প্রসঙ্গে আইজেনস্টাইন একট! কথার উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন, 
শিল্প মাত্রে সংঘাতনয়। সংঘাত শব্দটাকে দ্বন্দ বলেও ব্যবহার কর যায় । 
মণ্টাঞ্ডের প্রকার-ভেদের পৃবে চলচ্চিত্রে চিত্রকল্পের প্রাথমিক পর্যায় তার অবয়ব 
নির্মাণ । দৃষ্টিবিজ্ঞানের নীতি অঙ্থসারে তার প্রয়োগফলগুলি নিয়ন্ত্রিত । বিভিন্ন 
ছান্দিক গতি থেকে সরে ন! গিয়ে তাকে সংহত করাই আলোচাা দ্বন্দের উদ্দেশ্য । 
এই দ্বন্দ দু'ধরনের হতে পারে । দৃষ্টিগ্রাহ্থ বা জাশিতিক এবং অনুভূতি গ্রাহ 
বা মনস্তাত্বিক । যদি৪ আবেদনের শুরু সর্বদাই ইমেজের ৬1509110-কে কেন্ত্র 
করে। জ্যামিতিক দ্বন্দের মধ্যে উল্লেখা : গ্রাফিক বা রৈখিক সংঘাত (যেমন 
একট ফ্রেমে অভেসাএ সমান্তরাল পিঁড়ির রেখাকে বিপরীতমুখে অতিক্রম করে 
রুগ্ন শিশুর মাতার মৃতদেহ রেখা ), সমপৃষ্ট-সংঘাত [ পটেমকিনের বিদ্রোহী 
নাবিকদের সাহাযোর জন্য বেগে ধাবিত পাল-তোল নৌকার সারি ও অডেস। 
ধাপে অভিনন্ধনরত জনতার ছু'টি শট.-এর ক্রশ-কাটিং-এ পশ্চাতভূমি (06008) 
ও অগ্রভূমি (1915£00190 )-র ০011106 0£ 01996 গঠিত । এই সমপৃষ্ট- 
সংঘাতে ক্রমে ক্রমে অগ্রতূমিকে প্রাধান্য দেওয়া হল পালতোল। নৌকার “শট 
এর অগ্রভৃমিতে 60০৪! কতগুলি নিশ্চল লৌহন্তস্তকে এনে এবং তার 
পরবতী অডেসা ধাপে জনতার সারিবদ্ধ চঞ্চল ৩:০০৪] ইমেজের ছন্দে । 
অনুরূপভাবে, অভডেসার উপরের ধাপ ( ফে মে 19:58:0000 ) থেকে সারিবদ্ধ 
টৈনিকদের নি্রধাপস্থিত (ফেমে ৫690) কুন শিশুসহ মাতার প্রতি গুলি- 
চালণার দৃশ্য আরেকটি সমপৃষ্ঠ-সংঘাতের ম্বারক 1, আয়তনিক দ্বন্দ (জেনারেল 
লাইন'-এ মাঞ্ধীর প্রথম ভিক্ষা করার মময় ধনী কৃষকদম্পতির মেদ্বছল দেহের 
বিপরীতে কৃশকায় মাফণর দেহায়তনের সংঘাত ( ক্যামেরার “পারস্পেক্টিভ,' 
বদলে অনুরূপ দৃষ্টান্ত স্থাপন বিরল নয়), 'ক্লোজ' ও 'লং'-এর দ্বন্্ (যেমন 
'উিগেতস্থ মনোগাতারি'তে কুস্তকার ও প্রেতের উদ্যানে প্রণয়ের দৃস্তে একে 
অপরের প্রতি ধাবমান ভঙ্গিকে 'লং-শট্‌”-এ দেখিয়ে মুহুর্তে 'কাট্‌' করে 'ক্লোজ'-এ 
নিয়ে যাওয়। হয় দুজনের আলিজ ন-বদ্ধ দৃষ্তে ) ইত্যাদি । অগ্ুরূপভাবে, বস্ত 
ও ক্যামেরার বিশেষ দৃষ্টিকোণের দ্বন্ব (প্যাশন অব জোন অব আক” 


০৯ 


জোনের মহত্বের পাশে বৃটিশ সৈম্তদের নীচতা প্রকাশ করবার জনে টপ লং 
শট'-এ তাদের যেমন বামনাকৃতি দেখানে] হয়ী, বা বস্ত ও তার বিভিন্ত 
অংশের আলোকময়তার প্রকৃতিগত দ্বন্ঘ (ইভান দি টেরিবল্'এর প্রতি দৃশ্া 
রচনায় যেষন বাইজেণ্টাইন ফ্রেন্কো বাঁ এল গ্রেকোর ধারা অনুসরণে 
আলোক মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ কবে কাহিনীর বিচিত্র অন্ুতৃতির প্রকাশ ) গুভৃতি 
মনস্তাত্বিক দ্বন্দের স্তরে পড়ে। একক মণ্টাক্ছে এই দ্বন্বমুখর “শট"গুলি এক 
একটি প্রাণী-কোষের পর্যায়ভূক্ত, যাদের সমনয়ে লামগ্রিকতার প্রাণম্পন্দন : 
মণ্টাজ বলতে যদি সংঘাত বোঝায় তবে তার অন্তর্বতী প্রতি 'শট'-এর এই 
ন্বকে মণ্টাজ্জের প্ররোচক শক্তি হিসেবে অভিহিত কর। চলে। 
5/৯101710600016 15 2025672 700510. কথাটা! বলেছিলেন মহাকবি 
গ্যয়টে । স্থাপতোোর স্থিতি-বেখা (50৪0০) ঘদি কোন অজান। মন্ত্রে গভি-রেখায় 
(0518971০) পরিবতিত হয়ে যায় তবে তাতে সঙ্গীতের স্থরছন্দ বাজবে! 
চলচ্চিত্র-ক্যামেরায় সেই অজানা মন্ত্রের সন্ধান পাওয়া সহজ হুল। সে কথ 
গুপ্ত ছিল গোড়ার থিওরিতে, ফিজ গ্রীনের ম্যাজিক বক্সে। কবিতার ছন্দ 
যেমন দৃষ্টি থেকে শ্রুতিতে উত্তরণ করে খণ্ড খণ্ড ধ্বনির মুচ্ছনীয় তেমন ফ্রেমের 
অন্তব্তী বিভিন্ন দৃশ্কে খণ্ডিত করে সৃষ্টি কর! হল “মাত্তিক' মণ্টাজ (25010) | 
কিন্ত খণ্ডিতাংশগুলির টর্ধ্যের (এবং সেই কারণে সময়ের ) লুক নিয়ন্ত্রণে 
স্থিতি-রেখা দুরস্ত গতি-রেখায় রূপান্তরিত হল ধরাবীধ1 নিয়মকে অস্বীকার 
করে। অর্থাৎ স্থিতিকালের একটি নির্দিষ্টতায় 'শট”-এর বিভাজন ঘটল ন 
আমাদের ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মীড়গমকের ভিন্ন স্থায়িত্বকালের মত। 
“ইভান দি টেরিব,.ল্‌-এর প্রথম অংশে কাজান-যুদ্ধের প্রাক্‌-পর্বে ইভানেব 
উপস্থিতিতে কামানের বিস্ফোরণ মুহূর্তের কথ! ভাবা ধাক : 
[৬৪1 12151) 0010, 10 0000 01 006 ড205, 8005০ 18291), 15 3111800৩ - 
€06০. 9581175 (106 77701101106 91. 


(3765015 21) 01)6 1011)6 15 50110010060 05 12.::615 0£ 0101১0৬0061. 
[16 10100176105 (00170101905, 20108, 200 3610109১216 09616 60০0. 


00961 £01)1675 295190176, 01565 50210 2 52501619036 00105 ০1 
00০ 09:1615. 


তত 


০002 0856 ০0: 005 5215015 
€3755035 198565195 0106 00585. 


102 0106 01৭ (31706 110 01062111৬65 01232. 
2100 ড০101109, 216 5110180- 
0186 1101001081506 0: 0136 17701776186 0৬610017565 (10110 ,.. ... 


/ 911701177 0913016, 
৬1০7০ 2৮61:5 ০0186 ০92 566 16, 
15 190 01) 006 £00180. 20০৮6 05 0106 10721617017 


15105179661 [২257711195612. 


106 020016 0180615 031)0 1070010185. 

[015০ ০970016 018 0006 50177702 10010795 

[৬] 10905 26 [নিহঞাও, 

10705051095, 50501010860. 20 0106 1)59৭7 01 1815 00095. 
102 £আ]28০15 2001)... ... 


[106 028016 707195 910৬1. 


[5 10917702 /০৬67:5 51151101 277 06 1180. 


1106 ৮0৮৪1 0073 216 চড001)11)5- 521:0709 1৭ ড/20০1)115. 
১1151)06 911 17078190. 


€)17 06 ৮9115, 01167715815 7165 আ৪1 0111), 


91011 01১০ 02410 00015 
01,00১177-007--1৬27 2৮ 1015 16120. 
€51.09917৮072--0062 1101006, 

0.0)১7-7000১- 1781091. 
€07.0)১5076--0106 0270016, 

4৯125805086 ০210006 15 10511 00177690001). 


196 £12100 3268015১ 011-570001861650, 11, 72:52.01565 1552৬115- 
06185০1% 


৬৪ 


6:৬০৩৪]5 006 08176 আ৪৬০15, 
/৯18061062 00916610606 ০210016 25 £0136. 
শ1067501 20০1)০5, 100010101655 25 2. 508106. 


1776 1915555 216 00000 06101601261 10025. 
চ:0109]:5 £07945 1715 10055080176. 
1106 02776 50205 20002107186 20 006 250 01 016 0215016. 


(31660155 6565 216 50:5০. 0. 
7102 ০8150121895 0017010160615 5011)60 24০. 


1101106. 
1061 521 150105 115 01:62.0). 


ঢত01051 55 0900. 


106 20175 216 0100010101655 


00100 23001951012 501065-.. .-. 
7176 70521 5100065 : 
£৬৬1)90 00610 1095 06০0206 01 5001 013061:50010190 001010615 ?” 
চূড়ান্তকালে ইভানের আগ্নেয়গিরির মত ফেটে পড়বার জন্যে ঘেন এই 
মুহূর্তটির প্রস্ততি । চিত্রনাটো বিধৃত অংশে দেখা যায় প্রথম থেকে [16 
£0175 22 10)0010121555' পর্যস্ত প্রায় স্থির চিত্রাবলীকে অবলম্বন করে তিলে 
তিলে ক্রমবর্ধমান গতিময়তার স্থ্টি এবং "০০ 190 6%0195101 ০01069' 
*শট্‌”-এ বিলম্বিত করেই (সামগ্রিকতার 2116-011709% ) স্তব্ধতা! থেকে ইভানের 
গভীর ন্বরধ্বনির ব্র-ঘোষণায় তার পরিণতি । এই মাত্রিক মণ্টাজে দৃশ্য- 
স্ুনির্বাচনের জন্যে কোথাও পরম সরলীকরণ বা চরম জটিলতার সংঘর্ষ 
বাধে না। অথচ দৃশ্যাংশগুলি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে সম্পূর্ণ। এখানে একক 
মপ্টাজের অসম স্পন্দমনের দ্বারা রচিত হয় সঙ্গীতের মত এক প্রবাহ। 
কিন্তু, ছান্দিক মণ্টাজে (11)50)0910 ) প্রতি "শট এর দৈধ্য-নির্বাচনের 
সঙ্গে সঙ্গে তার অন্তর্বতাঁ বিষয়বস্বর ছান্দিক ম্পন্দনের প্রতি সমান 
মনোযোগ দেওয়া হল। কারণ জটিল ছন্দরচনার বেল! শুধু মাত্রিক মণ্টাজ-: 
রীতি যথেষ্ট হল না। এর সর্বকালীন ধরপদী উদাহরণ পুনরায় “পটেমকিন'-এর 


বু আলোচিত অভেসা-সসিঁড়ির দৃশ্ত। এখানে সিড়ি দিয়ে নেমে আসাঁ 
সৈনিকদের শৃঙ্খলাবদ্ধ কুচকাওয়াজের ছান্দিক পদক্ষেপ মানিক মণ্টাজরীতির 
প্রয়োগ সীমাকে অতিক্রম করে গেল। পরস্ত, মাত্রিক মণ্টাজ-গত “কাটিং 
আলোচ্া দৃশ্যে কম হলেও “শট.-এর সামগ্রিকতা এক নৃতন ছন্দ রচনা করে! 
চরম মুহূর্তে সৈনিকদের পদক্ষেপের ছন্দ নিম্নগতিসম্পন্ন অপর ছন্দে পরিবন্তিত 
হয় প্যারাম্বলেটরের নিক্নাবতরণে । এখানে 05752101০-রেখা। 11706 25000] 
থেকে 19000 17790190-এ রূপান্তরিত । আইজেনস্টাইনের ভাষায়, 
10156 506000105 05506700 085565 11360 ৪. 01187645506. “জেনারেল 
লাইন-এ অনাবৃষ্টির জন্য ধমীনন শোভাষাত্রা এবং "আলেকজাপগ্ডার নেভস্কি'-তে 
বরফ যুদ্ধের ঠিক আগে দিগন্তে টিউটনিক নাইটদের সারিবদ্ধ ঘোড়সওয়ার 
মৃত্তির গগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার পদধ্বনির শবতরঙ্গ (ষা' হৃদস্পননের 
সঙ্গে তুলনীয় ) ভান্দিক মণ্টাজের আরও ছু'টি উজ্জ্বল ন্ভীর | প্রায় নিরগ্কুশ 
শ্রতিগ্রাহথ ( 90110015 ) ছান্দিক মণ্টাজ গড়ে তোলা হয়েছে "ইভান দি 
টেরিবল্‌-এব প্রথম খণ্ডের ৮6 680160891০৫ 006 85800101961012 পর্বে! 
চিত্রনাটা অন্তসরণে ১ 

7 0ড/914 1৬91) 91919099801) : 


010 06 1608 50005 £010617-1791760 101:1006. 


চ০0]া, 00611817020 0106] 01201020৬60 00591. 
70695 026 1৬৪17 105 0106 21775. 


[10০5 1620 15110 ০1) 012 50295 0£ 01১০ 21000 0916016010০ ৪159৮, 
৬655215 111120 ৬101 £010 50195 916 0:002180 00 0670, 


4৮100) 1215106171561) 00০ ৮595015, 12 20001091806 101 076 
02270020191, 01065 0001 0৮৬21: 006 5০012850591 2 £010615 5170৬৮61. 
সী ঞ 
10625010617 9170৬/61 111069 12501119015]. 

[২1055 006 005 6০32010 


"5116 516150 17 
01 086 5805601981 ০1501. 


শত 


[২1755 ০00 0192 10503 01917901 01 01১6 16115. 
2116 000 0106 0165 0: £:560036 1000, 0১০ 7920910. 

আলোচ্য দৃশ্তে হ্ব্ণযত্রাপূর্ণ পাত্র বয়ে আনা এবং বর্ষণের পূর্বে উপর দিকে 
তুলে ধরা পর্যন্ত সচৌভেছ্য নৈঃশব্য নিমিত। সেই স্তব্ধতা প্রথম খণ্ডিত হল 
মুদ্রাবর্ষণের টুকরো টুকরো ধ্বনিতে । ক্রমে নে ধ্বনি দ্রুততর এবং অবন্শষে 
015501৮এ হল দ্বিতীয় ধ্বনিতরঙ্গ গীর্জার ধ্মায় একতানে। কিন্ধু তৃতীয় 
ধ্বনিতরজ ঘণ্টাধনি, মুদ্রাবর্ষণের ছন্দিত এবকে অনুসরণ করেই ( এ ক্ষেত্রে ষাব 
তীব্রতা আরও বেশী) পুনরায় ছাপিয়ে উঠল একতানের স্থুরকে এবং 
সবশেষে জনতার আনন্দ কোলাহলের মাঝে ত] বিলীন হল। যেন আকাতশর 
ধারাবর্ষণ ক্রমে ঝরা, নদী হয়ে সাগরের উত্তাল তরঙ্গ মালায় মিলিত 
ধ্বনির সঙ্গে ইমেজের সংমিশ্রণে স্ষ্ট ছান্দিক মণ্টাজের সুন্দর দৃষ্টাস্ত আছে 
ইভান দি টেরিবল্‌-এরই অপর বছ দৃষ্ঠাবলীতে | যেমন ইভানের বিবাহের 
ভোজসভা দৃষ্ত (06 18] ০? 801)1 মস্কোবাসীদের মধ্যে ইভানের 
বিরুদ্ধতার উত্তেজনা ক্রমে ছড়িয়ে পড়ছে, ভোজসভা-দৃশ্ঠের পূর্বে এক দৃশ্তে তার 
স্থচনা। কিন্তু একটানা ভোজসভার দৃশ্যে (প্যারালাল কাটিং-এব প্রয্বোগ 
সমন্থিত ) শ্রধু উত্তেজিত জনতার ধ্বনি সমাস্তরালভাবে ভোজসভা দশের ইমেজ 
« ধ্বনির সঙ্গে মুছু থেকে প্রবল মুহূর্ত স্থট্টি করে ছন্দিত রূপে! সমগ্র 
“সিকোয়েন্স' বিশ্লেষণ করলে দেখা ঘায় প্রতি দৃশ্য রচনায় লম্ব 9 সমান্তরাল 
গতি যেন গাণিতিক ফমুলায় পারস্পরিক সুত্রে বাবন্ধত। 

স্পন্দন কথাটাকে আরও ন্ুল্্ অথচ ব্যাপকভাবে অন্থভব কর হল 
(01891 মণ্টাকে । মাঞ্রিক মপ্টাজের সম্মিলিত গতিবেগ এবং ছান্দিক মণ্টাজের 
অন্তছন্দ এদের সামগ্রিকতাকে ছাড়িয়ে তার মূল্যায়ন । অবশ্ত অংশ বিশেষেরই 
আবেগ-প্রধান ধ্বনি (শব অর্থে নয়) তার ভিত্তি রচনা করল: যাকে 
বল! হয় তার স্বাভাবিক 60776 1 ড্রেয়ারের ছবিতে জোনের নির্যাতন নরামবি 
না দেখিয়ে শাণিত বিভিন্ন অস্ত্রের তীক্ষাগ্র নানা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখানো 
হয়। এখানে নির্যাতনের ভয়াবহতা প্রকাশে সমান্তরাল ও লম্বভাবের তীস্ষ 
অকস্রগুলি তার £:91910 60081$5ে বন করে । একাধিক মাত্রার 601791165 
ও সমাস্তরাল ছন্দের সংঘাতে একটা 0008] মণ্টাজের জন্ম । পটেমকিন 
জাহাজ থেকে ষে প্রভাতে ভাকুল্যিনচুকের শবদেহ অডেসায় আনা হল, 
লে সময়ের কুয়াশায় ঘের বন্দরের চিত্ত্রাযণ যেমন । আলোর 1000100910 
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নিয়ন্ত্রণের দ্বারা এখানে এ দৃশ্তাংশের আবেগজনিত ধ্নিই মৌল। আলোক 
তরজেব স্থস্্প পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি সুস্ ছান্দিক অনুরণন লক্ষ্য 
করা যায় তরঙ্গমালা, বয়া আর নৌকার সামান্য দোলানি, জলের উপরকার 
ধার বাম্পীভবন ইত্যাদিতে । কিন্তু প্রকৃত অর্থে এগুলিও একটা £0091-রীতি 
বহন করে। সেইজন্যে ছান্দিক মণ্টাজের এখানে প্রত্যক্ষতর হওয়! অসম্ভব | 
অথব। যেখানে ছন্দের স্পন্দন আরও বেশী সেখানেও একট। বিশেষ আবেগের 
ঘনীঘভবনের দ্বারা 00281 মণ্টাজ তৈরী হতে পারে । “জেনারেল লাইন”-এ 
ফসল পেকে ওঠার সময়ে বৃষ্টির কথা ধরা যাক । আকাশের স্ুপীকৃত ঘনকালো 
মেঘের (9080০) সঙ্গে বৈপরীত্য রচনা করল বায়ুর দুরস্ত গতিবেগ 
( 45159110), এবং বাত্যাপ্রবাহ থেকে বুষ্টিপ্রবাহের যে ঘনীভূত পরিবর্তন তা 
স্থচিত হল বাতাসের বেগে পেটীকোট ফুলে ওঠা ও শশ্যগ্রচ্ছ ভেঙে ছড়িয়ে 
যাওয়াতে। এখানে প্রবণতার দ্বন্দ -স্থিতিরেখা ও গতিরেখার ঘনীভবন 
মণ্টাজের আবেগজনিত ধ্বনির ("্মালোচ্য ক্ষেত্রে চারিত্রিক 01550291906 ) 
[012811গৈ প্রকাশ করছে । আইজেনস্টাইন বলেছেন, বন্দরের কুয়াঁশাকে যদি 
৬1০/1১01 0 210200101)21] 106551018-এ বলা যায় 1511081, তবে এই 
ৃষ্টি-দৃশ্যকে 0981০ আখ্য। দেওয়া যেতে পারে । উপনম্থ মণ্টাজের এই 
ছুইক্ষেত্রে প্রাথমিক বর্ণ ও আলোর £50061,০5-র পরিবর্তনে সমস্ত ০76-এর 
পৌন্দয শৈল্পিক পরিণতিতে পৌছয়। কুয়াশার ক্ষেত্রে গাঢ় ধূসর থেকে কুহেলি 
স্তএ (যাব গ্যোতন।-উষার উদয়) এবং বৃষ্টির ক্ষেত্রে পাতল। ধূসর থেকে গাঢ় 
অন্ধকার | যাঁর গ্যোতনা-_ সম্কটের আমন্নতা )1 যদিও 0199] মণ্টাজের গঠন- 
ক্রিয়ায় দ্বিতীয় উদ্াহরণের 01990189180, প্রথম উদাহুরণের ০0105018102-এর 
'স্তসস্বন্ধীয় বৈপরাত্যই ঘোষণ। করে। 

10109] মণ্টাজ থেকে ০৬:০০৪] মন্টাজের স্তর পরিবর্তন বিশেষ 
মুহূর্তের সামগ্রিকতা থেকে চিত্র-বত্তবোর সাধিকতায় । ভারতীয বাছ্যযন্ত্রে 
শকতরঙগ রীতিতে এর যথোপযুক্ত তুলনা পাওয়া যায়। প্রধান তারের ধ্বনি 
মখন “তরফ. বা পার্খতন্থ্িকায় প্রতিধ্বনি তোলে তখন 6501091)06-এর 
গভীরতা অনুসারে স্থরের ৮1706160156 বা ০৬€:6০0০ মেখানে ধ্ৰবনিত। ধ্বনি ও 
তার অঙ্গরণনের দ্বন্ধে পাশ্চাতা স্থরসাধক €েবুমি বা ক্রায়াবিন স্থরের 01759)০- 
108102] 0921105-ব সন্ধান পেয়ে ধান। ০৮:09] মণ্টাজ গঠনে আইজেল- 
স্টাইন তাদের কাছে খণ শ্বীকার করেছেন। আলোচ্য ক্ষেত্রে ০0৬6৫৮01291 


৬৮ 


মণ্টাজের পৃথক 50200911 সমগ্র চিত্রে 0069] 3120819001৮ পরিণভ ! 
এখানে একক মণ্টাজের বাইরের চেহারা বিচিত্র হলেও মেজাজ চিত্রের সাক 
স্বরে বাধা পড়ে। প্রসঙ্গত কাবুকি নাট্যের কথা আসে। সেখানে প্রতি দৃশোর 
স্বতন্ত্র আবেদনে ঘে হ্বয়ংসম্পূর্ণতা তা'ও নাটকের মূল আবেদনে নিবেদিত | 
“জেনারেল লাইন-এর প্রায় সমস্ত মণ্টাজ তৈরী হয়েছিল এই আদর্শে। 
প্রখ্যাত কক্রীম-সেপারেটব' প্রসঙ্গ, বৃষ-গাভীর সঙ্গম দশা (যার অন্তব্যঞনায় 
প্রাণত্ত্ব বিধৃত), ফসলকাটার প্রতিযোগিতা ইত্যাদি বৈপ্লবিক মণ্টাজগুলি 
“তাস্ত আলাদাভাবে বিচার করলেও বিপ্লবোত্বর কৃষি-অবস্থার চিত্রাঙ্কন বরে: 
একন্ত, স্বরলিপির শব-সংকেত যেমন 50800 রেখা থেকে তারের ঝঙ্কারে 
057220810 পরিণতি লাভ করে, তেমনই ৬1502] ০0৬6100০-এর 05178.00129- 
0100 চলচ্চিত্রায়ণ বাতিরেকে অসম্ভব | চলচ্চিত্রের ইতিহাসে “জেনারেল 
লাইন প্রথম সেই 1509] 0৮6100176-এর সাড়। জাগালো । ৪0191 ও ৮1519] 
এই ছুই 0৮6100196-কে এক রেখায় আন সম্ভব হল ০৮৪1০০1)91 মণ্টাজে। 
আইজেনস্টাইন এদের অভিহিত করেছেন চলচ্চিত্রের চতুর্থ 31706175101 
নলে। ভাবীকালের চলচ্চিত্রের প্রতি এই ০৮০:০০০৪-এর প্রশ্ন ছিল তাৎপধপূর্ণ 
কেনন। বুদ্ধিগ্রাহ্থ ধ্বনি ও ০৬:০০০৪-এর সমনৃয়ে 'ইনটেলেক্চুায়াল মণ্টাজ' 
চলচ্চিত্রকে নব দিগন্তের দিকে নিয়ে গেল! আইজেনস্টাইন তার উত্তর- 
স্বরীদের জন্য লিখে রেখেছিলেন, “গু 2) 006 21690011036 014.551098] 0150217- 
০১5 0৫6 010০ 011061090095191)5 01 006 0016, 0৬2100129] 100100956 
1]] 0০109111502 0560,+-:50 25 21855 2.6 11750-00606%/ 116017094 
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টাইপেজ & প্রবণতা ও উত্তরণ 
দিলীপ মুখোপাধ্যায় 


হতরাং আইজেনস্টাইন লিখেছিলেন, ৮02০8164505 ৮০ 1345055, 
2750 165 07521: 41000201100 032 ০100617291৮” যেহেতু চালকের আর 
মঞ্চে ফিরে যাবার উপায় ছিল না। কেনন!। তিনি চলচ্চিত্রের আপন শীমানায় 
এসে পড়েছিলেন । প্ররুতার্থে বাস্তবের এক নতুন গপণ্ভীতে ! তার ব্বর্ণ 
সম্ভাবনা আইজেনস্টাইনকে অন্প্রাণিত করেছিল । এবং থিয়েটারে তাব 
প্রয়্োগ-মসস্ভাবাতা তাকে বিরূপ করেছিল । আঝেতিয়াকফের “গাস মাস্ক স্কে 
তিনি এক টারবাইন নারখানার মধ্যেই সরাসরি মঞ্চস্থ করতে গিয়েছিলেন । 
কিন্ত, শ্রমিক ৪ কলকারথানার নিজস্ব বাস্তবতার আবেদন- নাটকের নয় 
চলচ্চত্র-প্রবণতারই উপাদানগুলিকে একত্রিত করল এবং আইজেনস্টাইন 
চলচ্চিত্রের ভূমিস্পর্শের সঙ্গে সঙ্গেই শিল্পকে এক অপরিসীম সজীব জীবনবোধের 
সম্মুখীন করে দিলেন । স্থচনার আলোচ্য জন্মলগ্ন আলোচনার প্রয়োক্ছন আছে । 
সময়টা! আন্তর্জাতিক চলচ্গিত্রের ও ক্রাস্তিকাল । 

বিপ্রবোতর *শদেশে নতুন সমাজ-ব্যবস্থা স্থাপনার সমকালীন শিল্পমম্পকিত 
নন্দনতাত্বিক নব্যচিস্ত1 ও প্রত্যাশ। সোভিয়েট চলচ্চিত্রে প্রচণ্ড ওলট-পালট সৃষ্টি 
করে । য। প্রথমত ও প্রধানত ভাবতাত্বিক এবং খীমাটিক । -নবধাক চলচ্চিঙ- 
প্রশ্টনের পথে তার শর্ষমুহ্র্ভ ঘোষিত হুল বিশাল জনতার বিস্তৃত জয়গালে । 
বাণ্তি নায়কের পরিবর্তন ঘটল “120955-1)610”তে । আর অন্রূপভাবে চলচ্চিত্র 
শিল্প-প্রযুক্তির রীতিন.তিশুলি গৃহীত হুল সন্নিহিত নবলক্ক বিষয় থেকে; 
অপাঁরসর বাত্তিনাটকে৭ ভাবধারার পরিবর্তে "টাইপ এবং প্রামজি ক 
পাত্রপাত্রীরাই স্থান করে নিল কেন্দ্রভাগে । ফলে পূর্ববতী বুজোয়া চলচ্চিত্রের 
মঞ্চাহ্ছুগ কাহিনী বা বিগত প্রাণ “ভ্রিকোণ নাটকের আর ঠাই রইল না। শুধু 
এর দায়িত্ব নয়, গুরুত্ব ও ছিল অনেকখানি । কেননা সমস্রি-কাধ নিয়ে চিন্রকল্গ 
রচনা! সেই ছিল প্রথম । “কালেক্টিভিটি' শব্টা আপন দাবাঁতে দুর্বার হয়ে 
উঠল । কিন্তু এর অন্তনিহিত অর্থ ছিল গভীর ॥ প্রবক্তার। জানতেন এখানে 
বাক্ভিসত্তা পলাতক নয় । 'কালেক্টিভিডম্‌" ক্ব-অর্থে সমষ্টির আধারে বাক্তিকতার 





সর্বাধিক পরিণতি । প্রচলিত বুক্তোয়া ব্যক্কিম্বাতন্থা থেকে এর চিহ্ছিভ 
বৈপরীত্য বিষ্ধমান। এটাই ছিল কালধর্মী, প্রয়োজনীয় ও হৃ্দৃরম্পর্শী | 
প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্প জনগণের ব্ূপকল্লের মাঝখান থেকে ক্রমশ বাক্তিচেতনা এক 
নতুনতর তাৎপর্য প্রকাশিত হল। উনিশ শ' চব্বিশ থেকে উনতিরিশ, 
সোভিয়েট চলচ্চিত্রের পর্দাজুড়ে শুধু একটি ইমেজের তরঙ্গ প্রবাহিত ছিল-_ 
একক চেতনায় সম্মিলিত ও চালিত সমষ্টি জীবন। বাস্তবনিষ্ঠার উল্লেখিত 
মহাকাবাক দৃষটিভঙ্গীর প্রয়োগকলার দিকটা এগসন্ধান করা যেতে পাবে! 
যাঁর মৌল প্রেরণ। চলচ্চিত্র শিল্পতত্বের ডায়ালেক্টিক্স রীতিতে লিখিত। এই 
রীতিবিগারে প্রাণী ব1 সত্তাকে ছুই বিপরীতের 'অস্তঃপ্রক্রিয়ায় বিবত্তিত হিসেবে 
মেনে নেওয়া হল। যেমন সংশ্লেষণ উদ্ভূত মুখোমুখি ছুই প্রতিপাছ্ের বৈষমা 
থেকে । শিল্প অথবা শিল্পাঙ্গিকের প্রকৃত অন্চুভবের পাথমিক নিরমণ্ডলি বস্তর 
এ গভীয় উপলব্ধির মাত্রায় গ্রথিত। শিল্পের (ক্ষত্রে গন্তিময়তার আলোচা 
ভায়ালেক্টিকন বিধি “সংঘাত” এই কথার মধো বোনা রইল । যেহেতু 
অর্গানিক রীতি ও যৌক্তিক বীতি এই দুই লঙ্জিকের সংঘাতে গতীয়তার 
জন্য । যাকে আইজ্রনেস্টাইন বললেন--06 0121৬ 11) 0076321256৫ 
0:৫9. 909০০-617756 ০013011)0001)), ০০০ 2150 11) 006 9010 01 905010016 
(1)1100105, [2150 1:5581:0. 0106 11706190101 01065 0017021005 710 
/165019011)65 1) 0106 ০02241100 ০৪০৬/০০]) 51050010981 00102196101) 210 
081000122 121165010090201) 45 01791001085 2 41091012900) 
01006 100:09 0 702106100101--95 9. ৫102,101280107) 0৫6 070 
60201001091] ৮15৬7" 11000 2. 106 0106৮, 

এই গতীয়তার পারিসরিক (58019] ) বহিরঙ্গহ অভিব্যক্তি । 

তার “ইনটেলেকচ্যুয়াল সিনেমা"য় সমষ্টির ঠিআয়ণে শমাইজেশস্টাইন ছুই 
অভিব্যক্তিক হাতিয়ার ব্যবহার করলেন_-“টাইপেজ' ও “মণ্টাঙ্ঞ । নিকট 
অতীতে সংকীর্ণ মঞ্চাঙ্গিকের পরীক্ষানিরীক্ষাকালে বাস্তবের যে প্রাস্টিমিটিকে 
ভালবেসেছিলেন তিনি, চলচ্চিত্রে তা-ই টাইপেজ-এর মধা দিয়ে সচেতন 
স্যজনধর্মে আত্মপ্রকাশ করল। রীতিতে ও প্রবণতায় মণ্টান্জের মতে] 
টাইপেজও এ সথবর্ণযুগের সম-মননশীলতার শরিকানা লাভ করে । 

টাইপেজ-এর প্রকৃত সংজ্ঞা কী? বল! হয়ে থাকে 'টাইপ' ভূমিকায় 
অপেশাদার (:9070-8০60: অর্থে) অভিনেত্‌ নির্বাচন, কিংবা (এর থেকে সামান্য 
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স্ক্ভাবে) “520019115 5য015591৮০” ধরনের অভিনেতার বিকয়ে শুধুমাত্র মেক 
আপ বিহীন মুখাবয়ব বা কখনও অঙ্জ-প্রতাঙ্গের টুকরে। টুকরোভাবে প্রয়োগ । 
কিন্ত এইসব উক্তি দ্বার সম্ভবত টাইপেজ সম্পফিত ধারণাকে সীমিত করা হয়। 
বস্থত চলচ্চিত্রে সংঘটিত ঘটনাবলীর দিকাভিমুখী টাইপেজ এমনই এক বিশিষ্ট 
দৃষ্টিভঙ্গী যাতে তন্িষ্ঠ চলচ্চিত্রের আস্তর বক্তব্যের চিত্তরূপ জড়ানো থাকে । 
একই'ভাবে মনে রাখ প্রয়োজন ষে স্বাভাবিক গমনপথ এবং ঘটন। সংযোগ ব! 
সমবায়ের সজে ওই রাঁতি নিবিরোধীও বটে। বুহুত্বর অর্থে, টাইপেজ, ক্যমেরায় 
দেখ। বাস্তব জীবনের প্রতি কোনও নিদিষ্ট প্রবণতার নিরিখ । যেখানে এক 
সন্গিবেশিত পরিস্থিতির পারিপাশ্থিকতার সীমায় “উপযুক্ত লোক, উপযুক্ত 
মুখারুতি, উপযুক্ত বিষয়, উপযুক্ত কার্ধ, এবং উপযুক্ত পরিণতি” সম্ভবপর ও 
হার্মনিক নির্বাচন অনিষ্ট । মাইক্েস্টাইনের প্রায় প্রত্যেক চলচ্চিত্রে বা 
সমসাময়িক অপর রুশ চলচ্চিত্রকারদের কৃতির মধো টাইপেজ-এর অসংখ্য সমৃদ্ধ 
উদাহরণ ছড়ানো আছে। অবশ্বা আইজেনস্টাইন বিশেষভাবে বলেছেন যে 
চিন্তাধারণায় "অক্টোবর আগ্প্ত নির্ভেঙ্গাল টাইপেজ। তিনি পরবর্তী নিমিত 
আপন “জেনারেল লাইন' অথব। ড্রেয়ারের প্যাশন অব জোন অব আর্ক-এর 
কথা বলেন নি। আমরা যোগ করতে পাপি। স্পষ্ঠুত ৰীতি আঙ্গিকে । 
“অক্টোবর' ইতিহাসের বিশেষ পটপরিবরতনের ঘটনাপঞ্র| উনিশশ' সতেরোর 
ফেব্রুয়ারী থেকে অক্টোবর পযন্ত সঙ্কটমুহ্র্তগুলির একটি ধলিল সেলুলয়েডে 
চিহ্হিত। প্রথমত এখানে চলচ্চিত্রের নিপিষ্ট এক নকশা দৃষ্টিগ্রাহ। প্রভিন্দিয়াল 
সরকাগের প্রতিষ্টা, কেরেন্স্কীর কাউন্সিল, লেশিনের অজ্ঞাতবাস থেকে ফিরে 
আসা, বলশেভিকদের ব্যন্ত অধিবেশন, অমিকদের আবাসগুহের অভ্যন্তরে ও 
বাইরের কর্মচঞ্চলতা, কেবেন্ষঙ্কীর পলায়ন ইত্যাদি কাধাবলী নানাদিক থেকে 
এসে একটি সরলরেখায় একাভিমুখা--উইণ্টার প্য/লেস আক্রমণ। সাধারণ- 
ভাবে কাষশুলি আখ্যানমূলক টাইপেজ-এর প্রতিনিণি । কিস্ত দে সিদ্ধান্তে 
“অক্টোবর'কে সম্ভবত আগ্ন্ত টাইপেজ বলা চলে না। “অক্টোবর'-এর গঠনকর্ষে 
উদ্দেগ্তধমী নিউজরীলের গুভাবকে ছাপিয়ে ওঠে আইজেনস্টাইনের অবিস্মরণীয় 
বাক্তিক প্রবণতা । যা থেকে এ চলচ্চিত্রের অত্যাবশ্যক আবেগগ্রান্থ ও 
বুদ্ধিগ্রাহ্থ মুহূর্ত গুলি রচিত হয়। এই মুহূর্ত গুলিই 'অক্টোবর'কে এক আঁলোক- 
কেন্দ্র দান করে। দেখা যায় আগাগোড়া নিদিষ্ট ও সতর্ক “নির্বাচনে এই 
শিল্পকর্মটি সাধিত । সমগ্র চলচ্চিত্রকে সঙ্সিবেশিত পরিস্থিতি ধরে নিয়ে-_ 
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এর আভ্যন্তরীণ মণ্টাজের জটিলতা, প্রতীক প্রয়োগের অভিনবত্, চিন্রকল্প- 
রচনার শিল্পন্ত্র থেকে এতিছাসিক চরিত্র বা শ্রমিক ও সাধারণ অজ 
চরিত্রের জন্ত দৃশ্তসম্ভাবনাময় পাত্র-পাত্রীর মুখ খুঁজে আনা পধস্ত (বিশেষভাবে 
কসাক সৈন্তদলের মধ্যে, বা কেরেন্স্কীর “মৃত্যুসেনা” দলে 91280 ও 50% 
10০৮ 1675-এ দেখা নারীসৈন্তের মুখাবয়ব ইত্যাদিতে যার প্রকীর্ণ দৃষ্টান্ত) 
সম্মিলিত দর্শনভঙ্গিতে আইজেনস্টাইন কথিত “15011079115 1001 
0৪ ০০112০0৬০৮-এর অস্তিত্ব বর্তমান (উপরোক্ত লাইনটি আলাদাভাবে 
টাইপেজ প্রযুক্তির অন্যতম গুণাবলীতেও বর্ভায়)।  ব্যক্তিভাবনার 
এই বিশিষ্ট নিরিখ 'অক্টোবর'কে শুরু থেকে শেষ পর্বস্ত নিটোল টাইপেজ করে 
তোলে। টাইপেজএর আলোচ্য ভাববাচক প্রসঙ্গ আইজেনস্টাইনের 
উত্তরপর্বের আধুনিক চলচ্চিত্রেও এসে পৌছয়। ড্রেয়্ার-চিত্র “প্যাশন অব 
জোন অব আর্ক টাইপেজ প্রয়োগশৈলীর অসাধারণ দৃষ্টান্ত । বিচারকক্ষ, 
কারাগার ও বধাভূমি_তিন সর্গ সমন্গিত আলোচা চলচ্চিত্রের প্রথম ও শেষ 
অংশে টাইপেজ-এর অনুপম আরোহী ধারার (11091700178 117১ ) পরিচয় 
মেলে । নিচারপবে ড্রেয়ার জোনের সংশয়িত, যন্ত্রণাক্ষু্ধ ও বিচ্ছিন্ন মুখচ্ছবির 
( প্রসঙ্গত ফ্যালকনেত্তির মুখরেখার তুলনাহীন প্রাস্টিসিটি ন্মর্তব্য ) পাশাপাশি 
বিচারক, যাজকবুন্দ ও পার্ষদদের ক্রমঘনীভূত ক্লোজ-আপ-এর প্রবাহ বাবহার 
করেন । তার মধ পিয়ে ক্রমশ ষড়যন্ত্র কাপট্য ও বিশ্বাসহীনত। দান। বাধে । 
কিন্ত জোন এক আত্মিক-একাকিহে শ্বতন্ত্ব হন। অনুরূপভাবে জোনকে পুড়িয়ে 
মারার সময় বধ্যভূমিতে ঘে সাধারণ মানুষ ভীড় করে আমে তাদের টাইপেজ 
মুখের সারিতে সংবেদন ও অনুভূতি স্পষ্ট হয় (এই ক্লোজআপ পরম্পরাতে 
মাতৃম্তনের একাংশ ও একটি শিশুর মুখ রেনেসাস চিত্রকলার ছাদে চলচ্চিত্রিত 
থাকে )। যখন আগুনের শিখার মধ্য থেকে জোন অব্যক্ত বেদনায় “02339” 
বলে ওঠেন তখশ 'টাইপেজ'-এর এ আরোহী ধার! তার নিঃনক্গতায় আমাদের 
পৌছে দেয়। টাইপেজ রচনায় ক্লোজ-আপ-এর এত শিল্পসৌকধের সম্ভাবন। 
গ্রীকিথৎও (ধিনি “আফটার মেনি ইয়াস্‌্+-এ ক্লোজ-আপ-এর প্রথম প্রয়োগ 
করেন ) নিকট অতীতে ভাবতে পেরেছিলেন কিনা সন্দেহ । 

দৃশ্য সম্পর্কে মণ্টাজতত্বে বল হয়েছে “656 51000 158. 200105565 ০611 
(0: 1001600316 )”1 ক্লোজ-আপও তেমনই টাইপেজ-এর দেছকোষ । এর 
প্রকৃত চয়ন দ্বারা যে তীব্রতার সৃষ্টি ত৷ চিত্রভাষাকে বুদ্ধিগত গতিশীলতার 
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দিকে ত্বরাহ্থিত করল । যেমন এর অন্তস্থ প্রবণতায় একটি প্রবৃদ্ধ এথ.নগ্রাফিক 
চলচ্চিত্র-পুথিও রচিত হল “কে ভিভা মেক্সিকো'তে | যে কোন টাইপেভ-এই 
কিছুটা স্বতঃসিদ্ধ নিয়মে মিভ্‌ বা লঙ্‌-কে পরিহার করে শুধুমাত্র ক্লোজ-এর 
দিকে তার প্রাধান্ত । ক্যামেরার এই সন্িকটবন্তিতা কিন্তু শিল্প ও বিজ্ঞানের 
মিলিত চেতনাতেই অগ্রসরিত। যা আইজেনস্টাইন নির্দেশিত প্রতিটি 
বৈপ্লবিক চলচ্চিত্র-রীতির বেলাই ঘটে | মনোবিষ্ঠা বিষয়ে ইয়োহান কাসপাব 
লাফাতের হ্বীকৃত ঘে ফিজিঅনমি' বা আকৃতি থেকে প্রকৃতি নির্ণায়ক পস্থাকে 
ছেগেল নন্াৎ করেন, টাইপেজ প্রকরণের ক্ষেত্রে তা অবলম্বিত হুল চলচ্চিত্রে । 
চরিঞ্রের সর্ধমৃথী উপস্থাপনা ঘখন কোনও নির্দিষ্ট ধরনের (5 ) খাতে চালিত 
ও তার স্থারা বছিরারুতির চারিত্রিকত। অস্বিষ্ঠ তখন অব্যবহিত মুখাবয়নের 
সারিরই প্রয়োগ শুরু হল লাফাতের-কত পথে । এট! আরও এই কারণে কর] 
হয়েছিল যে একেবারে প্রথম আ্াচড়েই একটা ধারণ! তৈরী করে দেবার 
প্রয়োজনীয়তা দেখা! দ্িল। কিন্ত নে ধারণ! চরিত্ররচনাকারী প্রকৃত উপাদান 
বা ইজিতের অবজেক্টিভ্‌ কো-অভিনেশন নয়, একজন প্রেক্ষকের (যিনি আকার 
একজন শ্রষ্টাও) ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গী । স্থতরাং এরজন্য সর্বাধিক আগ্রহ ছিল 
বাঞ্ছিত মুখমণ্ডলের নির্বাচনের প্রতি 1 শুরুর কাল থেকে আক পর্যন্ত ধার। 
চলচ্চিত্রে টাইপেজ-রীতি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন প্রসঙ্গত তাদের নিষ্ঠ: 
ও পরিশ্রমের কথা মনে করা যায়। একটিমাত্র “উপযুক্ত মুখের সন্ধানে 
আইজেনস্টাইন হাজার হাজার মান্ষকে পরীক্ষা করে ফিরেছিলেন (পল 
রোবসনকে নিয়ে হাইতির বিপ্রব-চিত্রগ্রহণের বাসনার পিছনে ছিল অন্বপ 
প্রেরণা) তার ঘে অন্যতম চলচ্চির টাইপেজ-এর বলিষ্ঠতম প্রকাঁশভঙ্গীর 
জন্য অবিম্মরণীয় সেই 'জেনারেল লাইন'-এর ধর্মীয় শোভাযাস্রায় অংশগ্রহথণ- 
কারীদের গ্রামীণ মুখভঙ্জি মা সংগৃহীত হয়েছিল লেনিন গ্রাদের নগরবাসীদের মধা 
থেকে । এবং একই প্রব্ণতায় ভিনি '? চলচ্চিত্রের জন্য কষককন্তা। যাক! 
লাপকিনাকে বেছে নিয়েছিলেন তার নমনীয় মুখমগ্ডলের সম্ভাবনায় । চলচ্চিত্রে 
এইভাবে 'রজতপটের চিন্রভারকা"দের প্রাধান্য হাস পেল। যৌথশিল্প হলেও 
চলচ্চিত্রস্থঠির সুনির্দিষ্ট এবং স্থৃচিহ্কিত ভূমিকায় তার প্রকৃত জনক হলেন 
পরিচালক। যেমন একাস্তভাবে একটি উপন্তাসের একজন লেখক । বল! চলে 
কায়েমী চিত্রতারকাপ্রথার (508:-559ত12) ) বিরুদ্ধে প্রথম বিজ্রোছের বাণীও 
উচ্চারিত হল মেইসঙ্গে । 
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শিল্পে ফিজিঅনমির পূর্ণ সমর্থন লব্ধ “কমেদিয়৷ দেলার্ত-এ। যার মূল 
সপ্তপ্রতিম। থেকে গুণিতক সংখ্যায় বদ্ধিত অগণিত চরিত্র পর্যস্ত প্রত্যেকের 
প্রথম আবিরাবেই তার আপন মুখোস দ্বার স্থচিত হয় ষে তার কাছে কি 
ধরনের কাধকলাপ প্রত্যাশিত। আইজেনস্টাইন টাইপেজকে বলেছেন 
কমেদিয়া দেলার্ভ-এর আধুনিক পরিণতি । যেহেতু একই ভাবে চলচ্চিত্রে 
টাইপেজও একথা আবপ্তিক বোধ করল যে প্রতিটি মৃত্তি উপস্থাপনাকালে যেন 
প্রথম দৃষ্টিপাতেই তাকে স্ুৃতীক্ষ ও সম্পূর্ণভাবে চিনে নেওয়া ধায়। যেন তার 
দ্বিতীয় প্রয়োগ দর্শকের কাছে পরিচিত বা সম্ভাব্য অভিজ্ঞতার দিশারী হতে 
পারে যে ভাবুকের যৌবনের প্রথমেই ইতালীয় রেনেপ্সাস থেকে ঘটেছিল 
সৌন্দধদীক্ষা, সঙ্গতকারণে কমেদিয়। দেলার্ত-এর অন্থস্থতি ছিল তার প্রথম 
চিত্র প্ট্রাইক'-এ। আইজেনস্টাইনের ভাবী রীতিপদ্ধতির এই পরীক্ষাগার- 
চলচ্চিত্রটিতে তাই টাইপেঞ্জএর অঙ্কুর নিহিত। অবশ্ত প্রতীক ও আট্রাকৃশন 
ম্ণটাজএর কখনও কখনও আলংকারিক ব্যবহারে (ষেমন চারিত্রিক তাৎপযে 
পশ্ুপক্ষীদের সঙ্গে সুপার ইম্পোজিশন) টাইপেজ এখানে পুর্ণতা লাভে সমর্থ । 

চলচ্চিত্রে সম্পূণ ফলিত প্রকরণের লক্ষ্যে টাইপেজ স্বভাবঙ্ঞ পরিপুষ্টি খুঁকে, 
, পেল জাপানের “কাবুকি' নাট্য থেকে । উনিশ শ' আটাশে মুরোপ সফররত 
ইচিকোয়। সাদাজির নেতৃত্বে কাবুকিদল যেন পরোক্ষভাবে চলচ্চিত্রভাষার 
এক নব পায়ের দ্বারোন্সোচন করে দিল বল যায়। তার আগে, আইজেন, 
স্টাইনের সমকালীন বা পূর্বের মাঞকিন ও ঘুরোপীয় চলচ্চিত্র-অভিনয়ের কথা৷ 
ভাবা যায় ॥ নির্বাক চলচ্চিত্রে মঞ্চের চিত্কৃত বাচনিক (৮2:৮৪]) অভিনয়ের 
অবকাশ ছিল ন!। কিন্তু সেখানে চলচ্চিত্রাভিনয়ের শিল্পসত্তা ছিল এ সময়ের 
পাশ্চাত্য মঞ্চ থেকে মাত্র কয়েক ধাপ এগোনে (চ্যাপলিন বা কীটন যার 
আলোকিত ব্যতিক্রম)। ক্যামেরা তার গতি লাভ করে পদক্ষেপ করল 
অভিনেতার চতুদদিকে । কিন্তু, ধরে রাখল শুধু সেইসব মুখাভিব্যক্তি যা কিন। 
থিয্পেটারে দূরের আসন থেকে অপেরা-গ্লাস ছাড়া গোচরীভূত হতে পারত 
না। অর্থাৎ সেই একই ক্রিয়ার মাজিভত উত্তরাধিকার-_-বিশেষ বিশেষ 
অনুভূতিকে মৌখিক রেখার আবেগশীল পরিবর্তনের মধ্যে নিয়ে পরিক্রুতির 
একটা সীমায় পৌছনো। আর এই সারা ব্যক্তি-আবেগের ঘতিহীন 
10:8205180189-এর নানা অংশকে নরব সংলাপের সঙ্গে ঘোগাযোগহীনতায় 
এবং খুব কাছাকাছি দর্শনের ফলে বল হতে। “হুক্ষ্' চলচ্চিত্রাভিনয়। এইভাবে 


৭৫ 


তৈরা হতে শুরু করে মাকিন ও যুরোপীয় ট্র্যাভিশন্যাল চলচ্চিত্রাভিনয়ের ধারা 
যা সবাক চলচ্চিত্রে তিরিশের দশকে বিবন্তিত হয়েও একেবারে মুছে যায় না 
(এবং যার উপচ্ছায়। ভ্রত ভারতবর্ষে পৌছে প্রাক সতাজিৎ রায় কাল 
পযন্ত প্রায় পুরোপুরি অবিচল থাকে)। এটা গোড়ার দিকে অনেকের 
মনে হয়েছিল তগ্িষ্ঠ। কিন্তু আসলে ছিল অস্ষপ্রবেশ ৷ যার অন্যতম কারণেও 
চলচ্চিত্র খধু ক্লান্ত নয়, ক্রমশ কাল-চিহ্নিত হতে বাধা হয়। কিন্তু কাবুকি 
নাটনে বাপারটা ঘটল একেবারে উপ্টো। এখানে অভিনয়ের মাঝখানেই 
কালো কাপড়ের আড়ালে 'কুরোগো? (কাবুকি নাটকের মেক-আপ শিল্পী) এসে 
অনিিনেতাকে গোপন করে নিল এবং পরমুহূর্তে সেই অভিনেতা নতুনজনেব 
মেকআপ ৪ পরচুলায় উপস্থিত হলেন। কিন্তু এই নব্য পবিবর্তনের 
চারিতিকতা হল কী? না তার আাবেগময় অবস্থার আরেক স্তর (৭6:০6) 
উন্নয়ন । এইভাবে পরিস্থিতি বিচারে অভিনেতা যখন মত্তরতা থেকে 
উন্মভতায় বা বিষাদ থেকে ক্রন্দমনে পৌছতে চাইলেন তখন ( একাধিক 
চরিত্মুখের “অর্দে্টেশন'-এ ) তার স্তর পরিবর্তনগুলি যেন এই পুর্দেশের 
মধ্চাঙ্গিক আদৃষ্ট ০719017801০] ০0০ দ্বারা সম্ভবপর হয়ে রইল। আর 
তার মুখমণ্ডল রঙ ও রেখার গাঢ় পরিবর্তন ও লাঞ্চন পূর্ববাবহৃত বিন্যাস 
মপেক্ষা আর? উচ্চ অভিবাক্তিক তীব্রতা প্রকাশে দ্বিধা করল না। এই 
[যু প্রত্যন্গ 40:817510025 ব্যতিরেকে অভিনয়কলা, চলচ্চিত্রের পক্ষে ছিল 
অগানিক | বলা চলে আলাদা এক পদ্ধতিই গঠিত হল এই «০৩৮ 20606 
( উদ্উবকালের চলচ্চিতে কাবুকি অন্প্রাণিত এ অভিনয়কলার উচ্চাঙ্গ পার্ডি- 
উদ্দাহরণ “থেশণ অব ব্লাড৬-এ কুরোসাওয়। নির্দেশিত মিফুনেব মাকবেখ ) 
পদ্ধতির দ্বারা । কাবুকি নাটোর একক অভিনেতার আলোচা ক্রমদিকাশমান 
অভিব্ল্িক স্বতন্ত্র স্তরগুলিকে চলচ্চিত্রে জনতার অজন্্র মুখমণ্ডলের মধো 
আইজেনস্টাইন চুর্ণ করে ছড়িয়ে দিতে চাইলেন তার টাইপেজ রচনার 
মূলতব্বে। কেননা চলচ্চিত্রে পূর্বব্যবহ্ৃত একটি পরিবর্তনশীল কৃত্রিম মুখ 
অপেক্ষা বিভিন্ন মেজাজের প্রাণবন্ত £9019] €5095-এর সাহিক ম্বরগ্রামে 
অধক-্ম সুক্ম অভিব্যক্তির ফলশ্রুতি পাওয়1! গেল! ঘা একজন পেশাদার 
বা জারী অভিনেতার অত্যধিক ধারণক্ষম ও জৈব-প্রতিরোধ তিরোহিত 
মুখের ভাজে পাওয়া অসম্ভব । “জেনারেল লাইন থেকে টাইপেজ-এর 
এক প্রসিদ্ধ নজীর নেওয়। যাঁক। ক্রীম সেপাবেটর প্রসঙ্গে । একটা অচেনা 
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যন্ত্রকে ছিরে দরিজ্জ ও সংস্কারগ্রস্ত চাষীরা দপ্তাকসমান । তার জানেনা এই 
নতুন যন্ত্রে প্রকৃতই ছুধ ঘনীভূত করা সম্ভব হবে কিনা । এটা কি ভেন্কি না 
সম্পদের ইঙ্গিত? টাইপেজ-এর স্োতনা বিচারে আইজেনস্টাইন একে 
বললেন 40195 ০£ ৫00905?। চাষীদের পরিপ্রেক্ষিতে এ রহম্যময় বস্থৃকে 
কেন্ত্র করে বিশ্বাস ও সংশয়ের মিশ্র মনস্তাত্বিক প্রক্রিয়া ওদের ক্লোজ-আপ- 
এর সঞ্চারমান পথকে অবলম্বন করে চুড়ান্ত পবে ( ষখন ব্যারেলের মুখে 
ক্রীমের প্রথম শ্বেতবিন্দুর ইশার! ) তীক্ষ ছুই ধারায় বিডক্ত। আনন্দ 
বাবিশ্বাপ এবং নৈরাশ্ত বা ভ্রমমুক্তি। এই ছুই পরম্পর-বিরোধী অভিবাক্তির 
পরম্পরা স্তরগুলি চাষীদের বিভিন্ন € বিচিত্র মুখভঙ্গিমার দ্বার। যে সজীব দন্দ 
ও প্রাণস্পন্দনের কুষ্টি কবল তা ঠিক একজন ভালেন্টিনো বা হারি বার দ্বারা 
সম্ভব ছিল না । অনেকটা সেই কারণে (ফ্যালকনেত্তি ব1) লাপ.কিনাঁব 
জায়গায় একজন পলা নেগ্রী বা একজন মাঁলিন ভিয়েটিশের নিবাচনও 
অকল্পনীয় । উপরন্তু, আলোচা প্রয়োগকলা অংশে সমগ্র চলচ্চিত্রের 1610 
29001 (পুরাতন পন্থার বিরুদ্ধে যৌথ কৃষি বাপস্থার সাফলা ) শৈল্লিক বিস্তৃতি 
লাভ করায় টাইপেজ স্ব-মহিমায় প্রকাশিত । 

কিন্ত টাইপেজ কোন্‌ পথে ডায়ালেক্টিক্ন-নিরিষ্ট গতায়তার পারিসরিক 
রূপের ধারক ? এরজন্য প্রাথমিক পধায়ে মণ্টাজ-এর মতো এখানেও 
শিল্পরতির চলনভঙ্গী অনুভবের প্রয়োজন ! এই চলনভঙ্গীর চবিত্রদর্শনের 
উদ্দেশে কম্পোজিশনের “99::€ 1176১ বা] বিশেষভাবে রৈথিক খসড়ার গপর 
গুরুত্ব আরোপ কর! যায়। আলোচা “রেখা"-ধঘে চলনভঙ্গীর গতিপথে 
শিল্পী তার সামগ্রিক আবেগের পাখা মেলে ধরেন নানা শতরধীনে এবং 
নান। প্লাস্টিক আট-এর শাখা থেকে আমাদের সন্ধিবদ্ধ দৃষ্টান্তের প্রতি দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে। কখনও ভাসঙ্কষে যেমন মানবদেহের ম্টীত ৪ তরঙ্গায়িত 
পেশীর সামঞ্রশ্তবিধানে বা চিত্রকলায় ষেমন মালো-আাধারির ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণে 
এই “গতিরেখা” বর্ণিত। ঘদ্দিও দেলাক্রোয়ার ছবিতে “গতিরেখা” মলত কর্ম, 
সম্পংক্ত। শিল্পী তার সার ক্যানন্ভাসের আয়তনে কর্মকে এমনভাবে বিন্তস্ত 
বাখেন যাতে দর্শকের পর্যবেক্ষণ এক ফর্ষ থেকে আরেক বর্ম-এ চলমান হয় এ 
বেখানুমারে। এ রীতিই ছিল লিওনার্দো নির্ণাত। 'জেনারেল লাইন'-এর 
স্থাপত্যে ধার মোনালিসা ও ম্যাডোনা অব দি রকুল-এর প্রভাব (৪ 
প্লান্টিসিটি ) ক্রীম সেপারেটর পর্বে টাইপেজ মুখের শুধুমাত্র আলোক সংস্থিত 
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লাবপোই পৌনঃপুনিক লভা। দেলাক্রোয়ার এই ফর্মের বিন্যাসরীতির উৎস 
সন্ধানে লিওনার্দো বা তার সমসাময়িক রেনেসীসের কোন কোন চিন্রকরের 
কানভাসে বা ফ্রেস্কোতে কিরে গেলে দেখ! যায় যে বিশেষভাবে রেজারেকশন, 
বা! শেষ ভোঙ্ন দৃশ্যের চিত্রাবলীতে শ্রীষ্টান্থচরদের মুখমণ্ডল বা দেহভঙ্গিমার 
তাৎপধপূর্ণ অংশ অস্ুরূপ বিধৃতি লাভ করেছে । এল্‌ গ্রেকো৷ এই গতিপথের 
হার্মনিকে ( যা অনেক সময়ে মানবশরীরের আঙুল ও হাতের চারিত্বিকতায় 
রচিত ) নিজস্ব আলোক-সম্পাতে যে বিশিষ্ঠতা দান করেন তার প্রসাদগ্ডণ 
টাইপেভ-এর পরপদী উদাহরণগুলিতেও পাওয়া যায়। হান্স্্রা নিমিত প্রথাত 
স্বর-দেঘা চিত্র “রেমত্র্যাণ্ট”-এ এর চিন্রকরের এক একটি ক্যানভাসের 
খণ্ড খণ্ড উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে পারিচালক প্রমাণ করে দেন যে চলচ্ছিত্তে 
টাইপেন্জ-এর চলনভঙ্গী চিত্রকলায় কেমন বিশিষ্ট গতিশীলতা-সঞ্চারী হয়ে 
বিচ্যমান । যেহেতু প্রত্যেক রসত্রষ্টার কাছে আলোচ্য রেখার অস্তিত্ব অনুভূত, 
সেই কালণে প্রকাশধর্মী ঘে কোনও মাধ্যমে একজন প্রয়োগবিদ তার আপন 
গতিপথকে প্রস্তত করে নেন। যদি প্রাম্টিক উপাদান থেকে সম্ভব ন1 হয় 
তবে থামাটিক ব1 নাটা উপাদান “থকে | কবিতায় এই রেখার বুনোনি দৃশ্ঠের 
আবেগগ্রাহা উপলব্ধির আস্তর-এঁকোর নিয়মে । উদাহরণ-হ্বরূপ রবীন্দ্রনাথের 
“শিশ্ততীর্ঘ' কবিতার চতুর্থ স্তবকে চলে যাওয়। ঘায় ঘেখানে টাইপেজ-এর 
এক প্রবল সম্ভাবন1 গোপন হয়ে আছে তীর্থযাত্রীদের চলমান মিছিলে । 

“কেউ আসে পায়ে হেটে, কেউ উটে, কেউ ঘোড়ায়, কেউ হাতিতে” 

কেউ রথে চীনাংশুকের পতাক] উড়িয়ে । 

নান। ধর্মের পূজারি চলল ধৃপ জ্বালিয়ে, মন্ত্র পড়ে । 

রাজা চলল ; অনুচরদের বশাকলক রৌজে দীপ্যমান , 

ভেরী বাজে গুরু গুরু মেঘমন্ত্রে। 

ভিক্ষ আসে ছি কস্থা প'বে, 

আব রাজ্-মমাত্যের দল স্বর্ণলাঞচনখচিত উজ্জ্বল বেশে । 

জ্ঞাণগরিমা ও বয়সের ভারে মন্থর অধাপককে ঠেলে দিয়ে চলে চটুলগতি 
গিগ্যা্থী যুবক । 

মেয়ের চলেছে কলহাশ্যে--কত মাতা, কুমারী, কত বধ 

থালায় তাদের শ্বেতচন্দন, ঝারিতে গন্ধসলিল। 

বেশ্বাও চলেছে সেই সঙ্গে-_তীক্ক তাদের কণ্ঠন্বর, 
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অতি প্রকট তাদের প্রসাধন । 

চলেছে পঙ্গু খ্, অন্ধ আতুর, 

আর সাধুবেশী ধর্মবাবসায়ী 

দেবতাকে হাটে হাটে বিক্রয় কর। যাদের জীবিকা” 
উদ্ধতাংশের ফিজিয়নমি ক্লোজ-আপ-এর চলোম্িও বটে। যদিও এখানে 
যাত্রীদের মুখমণ্ডলের ব! দেহাংশের কোন সরাসরি বর্ণনা নেই । কিন্ত কবি 
লিখিত চরিত্রাভাস “ক্লোজআপ অব এযাক্ছায়ালিটি'তে পরিণত । এদের ঘেন 
প্রথম দাগেই পরিচিত করে দেওয় হল। অবশ্য মনে হতে পারে টাইপেজ 
বিচারে এদের নির্বাচন অবিমিশ্র নয়। তার কারণ এই মুহূর্তে ওদের 
বহিরারুতির চারিত্রিকতা কোনও বিশিষ্ট সাবজেক্টিভ, প্রণালীতে চালিত নয়। 
তারজন্য ষষ্ট শুবকে এগিয়ে ঘেতে হবে যখন সন্দেহ ও সংশয়ের প্রথম রাত। 

“জনতার মধ্য থেকে কে-একজন হঠাৎ প্রাড়িয়ে উঠে অধিনেতার দিকে 
আঙুল তুলে বললে, 

“মিথ্যাবাদী, আমাদের প্রবঞ্চনা করেছ !, 

ভৎসন! এক কঠ থেকে আর-এক কণ্ঠে উদ্দগ্র হতে থাকল । 

তীব্র হল মেয়েদের বিছেষ, প্রবল হুল পুরুষদের তর্জন | 

অবশেষে 'একজন সাহসিক উঠে দাড়িয়ে 

হঠাৎ তাকে মারলে প্রচণ্ড বেগে ।” 
প্লাম্টিক পূর্ব চিত্রকল্পমালার অনুযঙ্গে টাইপেজ এখানে শ্ব-মৃতি ধারণ করে আপন 
গতি-রেখাক্ । একটি মাত্র লাইনে-__"ভতসন! এক কঠ থেকে আর-এক 
কণ্ে উদগ্র হতে থাকল ।' আমাদের অনুভূতিতে যাঁজক, রাজন্যবর্গ, খঞ্জ- 
ভিক্ষুক বণিতা ও বারবপিতা বা ধর্মব্যবসায়ীদের ক্লোজ-আপ-এর ৪৮০০৪610 
আদিম এ অন্রভৃতির শনিক হয়ে ষেন এক আকশ্বিক প্রবাহ ও অর্থময়তা লাভ 
কবল । “এক কণ্ঠ থেকে আর-এক কণ্ে” এই কয়েকটি শব (বা “শট” ) 
তীব্রভাবে এগিয়ে চলল বিস্ফোরণের দ্রিকে । আশ্চর্য মুক্সীয়ানার সঙ্গে একটি 
টাইপেজকে ষেন কবিতার এইখানে লিখে রাখা হয়েছিল । যার ৪010-515091 
06:০2002 বৃদ্ধিগত উত্তরণের দিকেও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে । 

এর পাশাপাশি “পটেমকিন' থেকে এক টাইপেজ-এর কথা আলোচন। কর! 
যায় যেখানে ভ্যাকুলিনচ্যুকের শবদেহকে কেন্দ্র করে অভেসাবাসীদের টাইপেজ 
মূখ সমন্থিত ক্লোজ্-আপ-এর এঁকতানিক প্রয়োগের দ্বারা শোকাহুভূতির 
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আরোহী ধারাকে ক্রমশ প্রগাঢতর কর] হল। কিন্ত পরমুহূর্তেই গতিরেখার 
দিক-পরিবর্তনে এ জমাট বেদন। অস্থির উন্মত্ততায় ফেটে পড়ল চৌচির হয়ে। 
বিলম্বিত লয় থেকে দ্রুত লয়ে ত্বরিতগমনের মতো বিষঞ্জ মুখভঙ্গিমার ধার] থেকে 
ক্যামেরা! এক নিমেষে মাত্র কয়েকটি দৃঢ়বদ্ধ মুষ্টি বা স্ফীত হস্তপেশীর শট-এ 
লাফ দিয়ে উঠে এ উদ্দেগ্ত সাধন করে দিল। সঙজজে সঙ্গে যেন এক সন্-জাগ্রত 
আগ্নেয়গিরির ক্রোধ মুখে মুখে বিপ্রবের বাণী বয়ে আনল আমাদের শ্রুতিতে 
এবং টাইপেজ-এর এঁ ছুই অভিব্যক্ষিক গতিরেখা" অনায়াসেই তা সম্ভব করল 
“নির্বাকচিন্ত্র পটেমকিন-এ । আইজেনস্টাইনের ভাষায় বলা যায় ৬৬৪ 
800021]5 “1)62 100৮6106180 2100 “566 5011150৮1 এবং এখানেও চিরায়ত 
টাইপেজ-এর নর্মসতা। দেখ। দেয় এই “গতিরেখাস্ঘ্বয়ের সমন্বয়ে মূল চলচ্চিত্রে 
সাবিক বান্তবের (ভ্রাতত ও ধিপ্রব) চিভ্তাভাস রচনাতে | জেনারেল লাইন'-এ 
অনাবুষ্টির জন্য ধর্মীয় শোভাষাত্রাপর্বে পলিফোনিক মণ্টাজ গঠনে ( শ্র্গ থেকে 
ধুলায় পতন' যার বিষয় ) প্রথমদিকে তাপদগ্ধ গ্রামবাসীদের ক্রমবর্ধমান নিঃশব্দ 
চাতক-আত্তি দ্বারা চিত্রিত টাইপেজ-এর আরোহ রেখাগুলিরও অবদান 
অনেকখানি । আর লন্্রিবেশিত পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে তাদের নিবাচন তাদের 
অপরিহার্যতার লক্ষণ। “নেভস্কী'র বাদ বুন্দ সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্া | 


॥ ছুই ॥ 


কিন্তু শিবাক চলচ্চিত্রে শব্দ যোজনার অনতিপরেই তার নন্দনতত্ধ বদল 
হতে শুরু করে। সুতরাং তার আপন ভাষাগত প্রকরণ-পদ্ধতি বিনষ্টি অথবা 
বিবর্তনের পথে এগোয় । বিদূষক জিভশিনি একটা কথা বলতেন, “যে স্থুর আমি 
কঠে গ্রহণ করতে পারিন। তা আমি হাত দিয়ে প্রকাশ করকো।” কিন্তু সবাক 
চলচ্চিত্রে স্থুর কণ্ঠেই গৃহীত হল আর প্রকাশিত হুল হাতে । টাইপেজ তার 
অভিথ্যক্তিক ভূমিকায় এই অভিঘাতের মুখধোনুখি আসে । চলচ্চিত্রে সাশ্টালিষ্ট 
বিয্লালিজমএর কালও শেষ হয়ে এসেছিল মনে হয় । দ্বয়ং আইজেনস্টাইন তার 


শেষপর্বের চিত্রাবলীতে ব্যক্তি-নায়কে প্রত্যাবর্তন করেন। প্রথমদিকের 
গ্রাম ম্বেদাক্ত বাজ্সয় মুখগ্ডলি শেষ অধ্যায়ে যুরোপীয় ব্যালের ঢঙে ছন্দিত 


চিত্রকল্পের বাইজেণ্টাইন প্রতিমার মধ্যে কোথায় যেন আত্মগোপন করে যায়। 
প্রাক 'নেভস্কী' চলচ্চিত্রের প্রথর বাস্তব চেতনা-উদ্দীপিত নিও-ডকুামেপ্টারি 

আন্দোলনের স্কত্রপাতে বুটিশ চলচ্চিত্রে গ্রীয়ারসনের “ড়িফটার্স” নিম্সিত 

হয় “পটেমকিন"এর আদলে। কিন্তু তাতে টাইপেজরীতির আক্ষরিক দেখা 
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মেলেনা। তার কারণ 'পটেমকিন' আরুতিতে একটি ঘটনার নিউজরীল হলেও 
্রক্রিয়াতে নাটক । কিন্ত, কাশ্ীরী শালের মূল নকশার উণ্টো পিঠের মতো? 
পড্রিফটার্স, এক্ষেত্রে ডক্যমেন্টেশন-প্রধান | সেইজন্য “পটেমকিন-এর ছন্দ 
সেখানে লব্ধ, কিন্তু তার নাটক স্ুদুর্লভ। বস্ত্রত দৃশ্য বা ঘটনার নাটা গুণের 
সঙ্গে টাইপেজ-এর ঘনিষ্ঠ সংষোগ (প্রকৃতপক্ষে য! বিশেষ বান্তবদর্শন বা ঘটনার 
নাটাগুণের উৎসরণ ) কাব্যধর্মা কিন্ত প্রায়শ নাট্যগুণ তিরোৌহিত তিরিশের 
বুটিশ প্রামাণাচিত্রে তাকে দুপ্রাপ্য করে তোলে । যদিও এ আন্দোলনের 
হোতারা ক্যামেরা কাধে প্রাঙ্গন থেকে প্রান্তরেই পা বাড়িয়েছিলেন । 
একইভাবে ইদানীংকালের ইতালীয় নিও-রিয়ালিজমৃএর পথেঘাটে সংগৃহীত 
মুখগুলিতে (যেখানে টাইপেজ-এর প্রাস্টিসিটিতে নবদিগন্ত ছিল প্রতীক্ষমান ) 
টাইপেজ আপন চারিত্রিকতা রচনায় বার্থ হয় “ভি-ড্রামাটাইজেশন'-এর 
আতান্তিক প্রাবল্যে বা কখনও প্রামাণিকতার প্রতি বিশেষ প্রবণতায় | 
অথচ চিন্তা ধারণায় নিও-রিয়ালিজম্নকে আছগ্স্ত টাইপেজ বললে হয়তে। 
অতুক্কি হয় না। নিও-রিয়ালিজম্-এর প্রবক্তার। স্ববিবতিত পথে ঘেখানে 
চলচ্চিত্রে সাবজেক্টি ভ, মূড, রচনায় প্রয়াসী সেখানে টাইপেজ আভাদিত এক 
বিশিষ্ট মেজাজে । আমর ভিসকস্তির “রকো?-র কিছু পর্যায় মনে করতে পারি। 

নিও-রিয়ালিজম থেকে প্রেরণা গ্রহণ করেও যেখানে লাস্তবের 
সাবজেক্টিভ্‌ ড্রামা (বিষয়ের নয়, আঙ্গিকের ) বা অভিব্যক্কির নাটাপ্তণের 
শিল্পতাত্বিক দাবীকে অবহছেল! কর হয়নি সেখানে টাইপেজ-এর সফল আধুনিক 
প্রকরণ স্থচিত। একালের চলচ্চিত্রকারদের মধ্যে তাই টাইপেজ-এবর প্রয়োগ 
শিল্পে সার্থকতম সত্াজিৎ রায় । 

বাখের সঙ্গীতের মতো! অন্তমমুখী আধুনিক চলচ্চিত্রের একট। গোটা অংশ 
অবজেকটিভ হয়ে ওঠে আত্তর বাস্তবের সমীক্ষায় । সেখানে মানব সত ক্রমে 
ক্রমে “পার্সোনা" থেকে “আনিমা”র গভীরে নামে । অবশ্থ হালআমলের 
কোন কোন চেক চলচ্িত্রকার শ্বগত-চেতনার প্রবাহুকে টাইপ মুখাঙ্গিত 
স্থিরচিত্রমিছিলের সমানুপাতিক বেধে প্রযুক্ত করে দেখেছেন ! একদা যে 
প্রবণতা মঞ্চে অঙ্কৃরিত হয়ে চলচ্চিত্রে সম্প্রসারিত এবং আইজেনস্টাইন যাকে 
সম্পাদিত স্টাইলাইজ্েশন-এর স্বকীয় এশ্বর্দানে অরুপণ? তা বর্তমান জ্রীবনের 
প্রিমডিয়াল ইমেজ রচনায় গৃহীত, বঞজজিত অথব! বূপান্তুবি-ত হয় কিন। 
ওতন্সকোর সঙ্গে লক্ষ্য করার বিষয় । 


“আইভান দি টেরিবল' (প্রথম ও দ্বিতীয় পব)-এর নন্দনতত্ব 
গাস্ত রোবের্জ 


আহজেনস্টাইনের আছে) কোন অবতারণ। না করেই কেউ “আইভান দি 
টেরিবল” ছবির পধালোচন। করা শ্রেয় মনে করতে পারে । ছবিটি প্রচলিত 
রীতি অনুসারে নিখুত বলে এই পদ্ধতি অত্যন্ত আকর্ষণীয় ; তবু তা৷ গ্রহণযোগ্য 
নয়। “আইভান'-ছবিটিকে বিবিধ অর্থপূর্ণ সংকেতের এক জটিল সমন্বয় হিসেবে 
দেখ। যেতে পারে এবং শুধুমাত্র ছবিটির বর্তমান রূপের উপর নির্ভর করে এক 
স্থসঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে । কিন্তু সঙ্গতিপূর্ণ হলেও এ ব্যাখ্যান হবে 
নিছক ভাবগত । কারণ কোন ছবি, তা সে যতই নিখুত হোক না কেন, 
সবসময়ই তৈরি করেন কোন ব্যক্তি, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, কিছু নিদিষ্ট 
বাক্কতির জন্য । অধিকন্ত, “আইভান দি টেরিবল” ছবিটিকে আজ ঘে চেহারায় 
দেখ|যায় শুধু তার ভিত্তিতে, এবং চিন্রনির্মাতাকে বাদ দিয়ে, ব্যাখ্যা করলে 
এক গ্ররুত্পূর্ণ বিষয়ে প্রাক্-বিচার করা হয় $ তা হ'ল ছবিটির সমাপ্তি। ছবিটি 
কি সতাই দ্বিতীয় পবেই শেষ হয়ে যায়? একথা হয়তো ভাবা ঘেত যদি 
আমরা না জানতাম যে প্রকৃতপক্ষে এক তৃতীয় পর্ব করতে চাওয়া হয়েছিল । 
আইজেনস্টাইন ঘষে তৃতীয় পৰ তৈরির কথা ভেবেছিলেন তার বিস্তর সাক্ষ্য 
প্রমাণ আছে । আর তাই, শুধুমাত্র এই কাঙ্খিত তৃতীয় পর্বের আলোকেই 
প্রথম ছুই পর্ধ সম্যক বোঝা যেতে পারে । 

আইজেনস্টাইন নিজেই একথা সমর্থন করেছেন যে, তার ছবি, বিশেষত 
দ্বিতীয় পব, এ ছবির তৃতীয় পর্ব ছাড়! সঠিকভাবে বোকা যায় না। তার 
বন্তবা লহজবোধ্য | দ্বিতীয় পর্বটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ছবি হয়ে ওঠার প্রবণতা 
ছিল ঘেখানে কশ জনগণের প্রতিনিধিপ্রতিম জনৈক শাসকের অস্তরের যন্ত্রণা 
বণিত হয়েছে! তৃতীয় পবে থাকার কথা ছিল এ ব্যক্তি বিশেষের বিচার, ধিনি 
নিজেকে এমন সম্পূর্ণভাবে তার জনগণের স্বার্থের সঙ্গে একাত্ম করেছিলেন ষে তা 
তার বাক্তিগত জীবনের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে দাড়িয়েছিল ৷ তৃতীয় পর্বের বিষয় 
ছিল নৈতিক সমস্যা নিয়ে, ধা আইজেনস্টাইনের উপজীব্য আবে নিবিশেষ 
এক সমস্যার সঙ্গে সম্পকিত-_তা হল বিশ্ববাপী ধোগাধোগের মৌল মানবিক 
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অভিজ্ঞতা । এই সমস্যা নিয়ে সমাজ বিপ্লবের দৃষ্টিকোণ থেকে আইজেনস্টাইন 
ভৰি করেছেন “পোটেমকিন', সংস্কারের দৃষ্টিকোণ থেকে 'জেনারেল লাইন, এবং 
“বেঝিন মীডো”, এবং নীতিশাস্ত্ের দৃষ্টিকোণ থেকে “আইভান দি টেরিব'। 
£শধষোক্ত ছবিটির জিজ্ঞাস ছিল : এক বিশেষ এঁতিহাসিক পরিস্থিতিতে, যেখানে 
কোন ব্যক্তিকে একটি ভূমিকা পালন করতে হবে, সেখানে তার দায়িত্ব কী হবে? 
বস্ততঃ, তৃতীয় পর্ব সমাপ্ত হয়নি । মাত্র চার রীল শুটিং হয়েছিল বলে মনে 

হয়, তাও সেগুলি পাওয়া! ঘায় না। তা সত্বেও যা পাওয়৷ ঘায় ত৷ হল ছুটি দৃশ্যের 
অনেকগুলি স্থিরচিত্র_ষে-দৃশ্তে আইভান এক কল্াসীর কাছে স্বীকারোক্তি 
করছেন এবং এে্দৃশ্টে আইভান “শেষ বিচার' প্রাচীর-চিত্রের সামনে 
দাড়িয়ে স্বর্গের জার-দের সম্বোধন করছেন। আরও আছে চেরকাসভ্‌-এর 
কয়েকটি ফোটে_-আই'ভানের মেক্‌-আপে, বৃদ্ধ এবং বিধ্বস্ত চেরকাসভ্‌। তা 
ছাঁড] রয়েছে চিত্রনাট্যটি এবং বিস্তর ড্রয়িং যাতে প্রধানত চিত্রাক়িত হয়েছে 
ছুই জ্ারের “মাকাবিল; : একজন পার্থিব, অপরজন ন্বর্গায়-_আইভান এবং 
সাবাওথ। এপব থেকে এটাই পরিফার হয়ে যায় যে, ধর্দিও ছবিতে আইভান 
তার অন্তরের যস্্রণা থেকে মুক্তি পান না, তবু শেষ পধন্ত রাশিয়ার স্থার্থই জয় 
লাভ করে এবং আইভান হাত বাড়ান সাগরের দিকে ৷ এবং এভাবেই ছবিটির 
মঙগ উদ্দেশ্য সাধিত হত। আইজেনস্টাইনের টীকাতে এক বিকল্প সমাণ্থি 
দেখ! ঘায় যেখানে রাশিয়ার বিবর্তনের প্রেক্ষিতে আইজেনস্টাইন দেখেছিলেন 
আইভানের ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি । স্থদূর নোভোগোরোদে অহেতুক নৃশংস 
ভাবে হত্যা কর] মানুষজন থেকে শুরু করে জারের নিকট আত্মীয় বা পহযোগী 
পধন্ত আপামর জনগণের সঙ্গে জারের ক্রমবন্ধমান শত্রতাকে চিত্রায়িত করে 
আইজেনস্টাইন পুণ্যাত্্ী জারকে অভিযুক্ত করার ব্যবস্থা করছিলেন। তৃতীয় 
পর্বের শেষে ছিল গীঞ্জার এক বিষগ্রতাময় অন্ধকারাচ্ছন্ন কোণায় আই ভানের 
তন যেখানে তার মাঁকে হত্যার পর তাকে শিশু অবস্থায় দেখা গেছিল-__ 
আরে! একবার নিঃসঙ্গ, শক্তিহীন অবস্থায়; উপরন্থ এখন সে পঙ্গু, মানদিক 
ভাবে বিব্রত এবং সম্পূর্ণ তাংপধহীন কারণ তার প্রত্যাশিত ভূমিক৷ পালনে সে 
বার্থ, কিংবা দায়ে পডে তার ভূমিকা পালন করতে গিয়ে রাশিয়ার শ্বার্থের সঙ্গে 
তার নিজের স্বার্থ সে গুলিয়ে ফেলেছে । উপসংহারে দেখানোর কথা ছিল যে, 
আইভান সমূদ্রতটে যেটুকু ঠাই পেয়েছিল তা-ও শীগগিরই বিলীন হয়ে ষাচ্ছে। 
কিন্ত তারপর উখান হত আরেক কর্ণধারের-_পিটার দি গ্রেট, যিনি আইভানের 
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আরৰ কর্ম পূর্ণ করতেন। এইভাবে আইভানের ব্যক্তিগত অনৃষ্টের চেয়েও বড় 
করে দেখানোর কথ ছিল রাশিয়ার নিয়তিকে । আর এভাবেই প্রতিষ্ঠিত হত 
«“আইভান দি টেরিবল' এবং “ব্যাটলশিপ পোটেমকিন'-এর মুলগত এঁক্য । 

আইজেনস্টাইনের নিকটজনেরা সমূজ্রে আইভানের জয়যাত্রা থেকে ভিন্প 
করে দ্বিতীয় পৰ তৈরি না করার পরামর্শ দিয়েছিলেন । আইজেনস্টাইনের মূল 
পরিকল্পনাও ছিল ছুটি পর্বে ছবি করা (এখন ঘে চিত্রনাট্য পায়! যায় সেইরকম), 
এবং পদ্রীলজি' না করা। প্রথম পর্ব আইভানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে শুরু 
করার কথা ছিল এবং দ্বিতীয় পর্বে ঘটনাক্রমে উপরোল্লিখিত উপসংহার রাখার 
কথ! ছিল। চিত্রনাট্যটি প্রকাশকালে অবশ্থা “পিটার দি গ্রেট” সম্বন্ধীয় 
উপসঃহার পরিত্যাগ করা হয় । এবং চিত্র নির্মাপকালে এট! পরিক্ষার হয়ে যায় 
যে অতিরিক্ত পরিমাণ উপকরণ হাতে রয়েছে । আইভানের শৈশব নিয়ে 
ভূমিকার সবটাই চিন্রনাটামাকিক শুটিং করা হয়েছিল কিন্তু পরে ত1 কাটট্টাট 
করে নানতম আকারে দ্বিতীয় পৰের একটি দৃশ্থে সন্গিবিষ্ট হয়। এ ভূমিকার 
অবশিষ্ট “ফুটেজ' মস্কোতে এক দু-রীল ছবিতে দেখ! যায় ধা আরে! ভাল কোন 
নামের অভাবে “তৃতীয় পর্ব হিসেবে অভিহিত হয়। এই তথাকথিত তৃতীয় পবে 
আরো! একটি দৃশ্ঠ দেখা যায় যেখানে আইভান বিশ্বাসঘাতক হেনরিক স্তাদেন-এর 
উপর বিচারের রায় দেন এবং য1! সম্ভবত তৃতীয় পর্বে থাকার কথ। ছিল। 

দ্বিতীয় পর্ব প্রধানত বোয়ারদের বিরুদ্ধে আইভানের সংগ্রামকে বিধৃত 
করলেও এবং তার সম্পকিত-ভাই ভ্বাদিমির-এর মৃত্যুতে সমাপ্ত হলেও মন্ধে। 
থেকে কুষ্ণসাগর পর্যস্ত জলপথ খুলে যেত যে-যুদ্ধে তার কোন উপাদান এই পবে 
নেই । এই উপাদান স্থান পেয়েছিল আইজেনস্টাইনের চূড়ান্ত পরিকল্পনা 
তৃতীয় পর্বতে । কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি । ছবি শেষ করার আগেই পঞ্চাশ 
বছর বয়সে আইজেনস্টাইনের অকাল প্রয়াণ ঘটে। 

অবশ্বা তৃতীয় পর্বের কথা ভাবা! হলেও আমার ধারণ আইজেনস্টাইনেব 
দৃষ্টিকোণ থেকে 'আইভান দি টেরিব্ল” দ্বিতীয় পর্বেই শেষ হয়ে গেছে। 
আইজেনস্টাইন হয়তে৷ একটা তৃতীয় পৰ করার প্রস্তাব গ্রহণ করে থাকতে 
পারেন, এবং বস্তৃত কয়েকটি বিষয় দ্বিতীয় পর্বের শেষেও অসমাঞ্ত রয়েছে। 
কিন্তু ফিল্মর্টির ধর্ম বিষয়ক দ্িকগুলির আলোচনায় এট! মনে হয় ষে, তৃতীয় 
পর্বের জন্য ভেবে রাখা কিছু প্রধান উপাদান, যা আবার গোটা ছবিটার 
নিউক্লিয়াস, তা' দ্বিতীয় পর্বেই প্রাক-বিবেচনা কর] হয়েছিল। কাজেই ছবিটির 
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গোড়ায় ঘে প্রেরণ! ছিল তা৷ দ্বিতীয় পর্বেই নিঃশেষিত হয়েছে । একথা সম্পূর্ণত 
বোঝা যায় তৃতীয় পর্বের চিত্রনাট্যের আলোকে ; কিন্তু তার মানে এই নয় যে, 
চিত্রনাট্যের বাকী অংশ নিয়ে ছবি করতে হবে। এই গোটা ব্যাপারট। নিয়ে 
সমস্যার যূল কারণ হুল, আইজেনস্টাইন ছবিটির জন্য এক বিশদ চিত্রনাট্য লেখা 
এবং ইলাসট্রেট কর! সত্বেও শেষ মূহূর্ত পধস্ত “আইভান”-ফিল্ল প্রকল্পটি পরিবন্তিত 
হয়েছে । এ সমন্তা অবশ্য একমাত্র 'আইভান দি টেরিবল'-এরই নয়। প্ররুত- 
পক্ষে, আইজেনস্টাইনের সবকটি ছবিই অসম্পূর্ণ বিবেচিত হুতে পারে, তাদের 
গুণগত মান যাই হোক না কেন। কোন একটি নির্দিষ্ট প্রকল্পে আইজেনস্টাইনের 
স্থজনশীলতা নিঃশেষ কর। যেত ন1। কাজ একবার শুরু হলে স্জনের প্রক্রিয়ায় 
ছেদ পড়ত না। সেজন্যই কিছুকিছু চলচ্চিত্রীয় আইডিয়1 তার ছবির পর 
হবিতে ঘুরে ফিরে এসেছে এবং এক ছবি থেকে আরেক ছবিতে আরে] উৎকর্ষ 
উন্নীত হয়েছে, অথব। কোন ছবি আইজেনস্টাইন মনের মত করে সম্পূর্ণ করার 
আগেই মুক্তি লাভ করেছে। এমন একটি দৃষ্টান্ত হল “আলেকজান্দার নেভ-স্কি'-র 
একটি সিকোয়েন্স যেটি আইজেনস্টাইন সংক্ষি্থ করতে চেয়েছিলেন। তা৷ 
তাকে করতে দেওয়া হয়নি । তা সত্বেও এ সিকোয়েন্সটি পরিচালকের সব 
চেয়ে নিখৃত স্ৃষ্টিগুলির অন্যতম বলে বিবেচিত হয়। আইজেনস্টাইন ফেসব 
অন্তিপ্রায় বাক্ত করে গেছেন তা থেকে কোন ছবি সম্বন্ধে কতগুলি ইঙ্গিত 
প্শৃওয়া গেলেও ছবিটি বাস্তবিক যা হয়ে দাড়িয়েছে তার গুণাগ্ণও উপেক্ষা 
পরার মত নয়। “আইভান দি টেরিব,ল'-এর ক্ষেত্রে ছবিটি যে অসম্পূর্ণ তা 
€নয়ে অনস্ত বিতর্ক করে যাওয়। যায় কারণ আইজেনস্টাইন একটি তৃতীয় পর্ব 
করতে চেয়েছিলেন । তা! সত্বেও এটা ঘটন। যে, মাত্র ছুটি পর্বই আছে এবং 
সেগুলি বিস্সেষণের দাবী রাখে। প্রকৃতপক্ষে, 'আইভান দি টেরিবল'-এর ছুই 
পর্ব সামগ্রিকভাবে এফ অসাধারণ গঠনগত এঁক্য তুলে ধরে । 


“আইভান দি টেরিবল'-এর অবয়ব 


“আইভান দি টেরিবল'-এর ট্র্যাজেডিতে দুটি বিষয়বন্্ রূপায়িত হয়েছে: রাশিয়ার 
সমন্বয়সাধক হিসেবে আইভানের ভূমিকা, এবং নিজের ভূমিকার প্রতি তার 
বাক্তিগত মনোভাব । প্রথম পর্বে যেখানে আইজেনস্টাইন প্রধানত প্রথমোক্ত 
বিষয় নিয়ে ব্যাপৃত সেখানে তার শৈলী নিয়মমাফিক এবং ছবির একটা বড় 
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'জায়গ! জুড়ে থাকে আচারানুষ্ঠান। কিন্তু ছিতীয় পর্বে যেখানে মুখ্যত বিবেক 
সংক্রান্ত শেষোক্ত বি্ষয় নিয়ে কাজ তখন চলচ্ছিত্রায়ণ অধিকতর ভাবগত এবং 
অধিকতর ব্যক্তিগত গৌণ-বিষয় সম্পঙ্কিত। এজন্যই প্রথম পর্বের ধর্মীয় 
অনুষ্ঠানাদির জায়গায় দ্বিতীয় পর্বে আসে বিবিধ আচার-অনুষ্ঠান, শীতিভষ্টত। 
এবং একাস্ত আত্মাগ্রহমূলক কথোপকথন। প্রথম এবং দ্বিতীয় পর্বের 
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৮৩ 


বিষয়গত ট্রিটমেণ্ট একটি লেখাচিত্র দিয়ে দেখান যেতে পারে যাতে একটি টান। 
বেখায় রাশিয়ার স্বার্থ এবং বিন্দু-বিন্দু রেখায় আইভানের বাক্তিগত স্বার্থ দেখান 
হয়। এই ছুই স্বার্থ ব্যস্তান্ূপাতে সম্পকিত : আইভান যত ডুবে ষেতে থাকেন 
আত্মবিনাশের পথে, রাশিয়া তত এরক্যবদ্ধ হয়ে উঠতে থাকে । 

দ্বিতীয় পর্ব আইভানের বিবেকের গভীর বিশ্লেষণে যতই এগোতে থাকে 
ততই তার শৈলী বদলাতে থাকে । এ পরিবর্তন ধর! যায় ছবিটির অতিপ্রাকত 
অবস্থা দিয়ে। আর এটা বোবাবার জন্য এতিয়েন স্ররিঅ৯ (0021775 
১০0:19) প্রস্তাবিত একটি প্রভেদ মনে কর। কাজের হতে পারে; উনি বলছেন 
যে, কোন শিল্পকর্মের (ক) একটি ভৌত অস্তিত্ব আছে, অথাৎ শিল্পকর্ণটি কোন 
না কোন বিশেষ পদার্থে বর্তমান ; (খে) এক প্রপঞ্চবাদ অস্তিত্ব আছে; অর্থা, 


আমাদের বোধভাধির সামনে শিল্পকর্মটি যেভাবে উপস্থিত; (গ) এক 
বস্তবাদী অস্তিত্ব, অর্থাৎ পৃথিবীর বাস্তব পদার্থসমূহের অন্যঙ্গে শিল্পকর্ম; এবং 
(ঘ) শেষমেশ, এক অতিপ্রারত অস্তিত্ব অর্থাৎ, এক গ ভীরতাপূর্ণ বা অর্ধ" 


শি পপ 


অতীন্দ্রীয় মহিমাময় শিল্পকর্ম । এ মহিমা বা গভীরতা, শিল্পক্মটির সঙ্গে যুক্ত 
যে-কেউ উপলব্ধি করতে পারে । কিন্তু তা নিছক বোন ইন্দিয়গত অনুভূতি 
“হুসেবে আমে না এবং ফলত দর্শকের কাছে একধরনের সক্রিয়তা। দাবী করে। 

কোন শিল্পকর্মের “প্রপঞ্চময় অস্তিত্ব” ফে-ইন্দরিয়গ্রাহহ ভগতে পে তুলনায় 
অনেক জটিলতর জগতে শিল্পকর্মের “অজ্জের অস্তিত্ব বরাত করে । আমেদে 
এফ রত ( 4১006066 4১572) লেই অজ্ঞেয় জগতের এক চকে বীধা নকশ! 
( এ তার নিজেরই কথা) একে দেখিয়েছেন । 

অজ্ঞেয়তা [ঈশ্বর] 








বূহুম্যময় আধ্যাত্মিক 
পৰিস্র পবিত্র 

হাদয় আত্মা 

শাাারারারারাররারাররাররররররাররররররারাররাারারিরহরারার পরার রোযার রাহা 
প্রবৃত্তি ৪ মন (ধুক্তি) 
বি রর 

অধিবাস্তব. চে শয়তানস্থলভ 

পবিত্র টি র্ পবিজ্্ 
অজ্েয়তা (অস্থুর) 


সবেশ্বরবাদ-এর একটি অন্ুভমিক রেখা এবং অজেয়তাঁবাদের একটি উল্লস্ 
রেখা--এই ছুই নিয়ে গঠিত পবিত্রতা বা অজ্ঞেয়তার ছুই অক্ষ । অজ্ঞে় এবং 
পবিত্র শব্ধ ছুটি এখানে প্রায় সমার্থে বাবহ্ৃত হয়েছে এবং বোঝানো হয়েছে 
ভৌত বা প্রপঞ্চময় অস্তিত্বের কোন শিল্পকর্ম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর কোনকিছু । 
কাঁজেই যেকোন শিল্পকর্ম, ক্ষণ তা! যথেষ্ট পরিমাণে অন্তিত্ববাদী, ততক্ষণ তার 
এক চতুর্থ মাত্রা, বা অস্তিত্ব, আছে এবং ফলত তা পবিত্রতার চৌহুন্দিতে 
অনিষ্ট । যাকিছু সর্বেশ্বরবাদ-এর গণ্ডী পেরিয়ে ঘায়, অর্থাৎ শিল্পকর্ম ঘখন তার 
চতুর্থ অস্তিত্বে, তার “অজ্ঞেয় অস্তিতে তখন তা হৃদয়, আত্মা প্রবৃত্তি বা যুক্তির 
প্রানঙ্গিক সংকেতের অধীনে মানব অভিজ্ঞতার চারিপাদের একটিতে অবস্থিত। 
ঈশ্বরবাদের গণ্তীর উতর শিল্পকর্ম পরিষারভাবে ব। গোলমেলেভাবে ঈশ্বরমুখীন হয় 
এবং খ্্র গণ্ডীর নিচে শিল্পকর্মের প্রবণতা থাকে কোন আস্থরিক অন্তিত্ের প্রাতি। 
এখন এই আলোচনালব সিদ্ধান্ত গুলি আলোচ্য ছবি “আইভান দি টেরিব,ল"- 
এর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা ঘাক। ছবিটিতে রয়েছে অজন্র ধর্মীয় উপাদান । 
কিন্ত এগুলি স্বয়ং অজ্ঞেয় কোনকিছু স্থচিত করে না। এগুলি যে বান্তবকে 
চিত্রাপ্িত করে, তার গণ্ডী অতিক্রম ক'রে ধে-বাস্তব, তাকে স্থচিত করার জন্ 
প্র উপাদানগুলির অন্তনিহিত শক্তিকে ( ক্ষমতাকে ) ফিল্সের বিশেষ প্রেক্ষিতই 
সক্রিয় করে তোলে । যেভাবে নাটক গড়ে উঠেছে তা বিশেষিত করার জন্য 
চিত্রনাট্যে ব্যব্হত হয়েছে “ভাবাবিষ্টকারী' এবং “ভাবাবিষ্টকারীভাবে' প্রসতি 
শবাবলী । দর্শকের উপর ফিল্মটি ষে-প্রভাব বিস্তার করে তার সঙ্গে মিল 
রেখেই এসেছে এ শব্দগুলি । ছবিতে স্থাপত্যের নিচু নিচু তোরণগুলি নাটকের 
পরিসরকে সম্কৃচিত ক'রে আযাকশনকে তীব্র করে । বিশেষায়িত অভিনয় ছবির 
নাটকটিকে দৈনন্দিন জীবনাত্রা থেকে বিমূর্ত করে। মুখাবয়বের ক্লোজ আপে 
মন এবং আত্মার মধ্যে অস্তরূ্টি মেলে এবং পরস্পরছেদী কৌণিক রেখাগুলি 
ঘধের ইন্সিত দেয়। এইসব নিয়ে যে পরিমণ্ডল তারই চৌহ্দিতে ছবিটির 
ধর্মীয় উপাদানগুলি আবদ্ধ। এই ডপাদানগুলি এবং তাদের পরিমল একত্র 
করলে এক স্থসঙগত চিহ্ৃ-সমষ্টি পাওয়1 যায় যাতে এমন এক জগতের নির্দেশ 
মেলে ঘা সঙ্কেতচিহৃগুলিরই স্তর, অর্থাৎ দর্শনেন্্রিয়গ্রাহথ এবং শ্রবণেন্দরয়গ্রাহথ 
জগতের জ্বর অতিক্রম করে যায়। তা সত্বেও তাৎপর্যপূর্ণ উপাদানগুলির 
সংখাধিক্যই সন্দেহজনক । এতে প্ররুতপক্ষে ছবির দর্শকের প্রয়োজনীয় কাজটি 
ব্যাহত হুয়। এছাড়া সন্কেতচিহুগুলির গুরুগাভীর্বও উল্লেখযোগ্য ঘা মনকে 


৮৮ 


বেধে রাখে ঈশ্বরবাদের সীমানায় । মনে অজেয়ত। উত্ত্রেক করার ব্যাপারে 
এই ছবির পরিচালক এক ধরনের অনিশ্চয়তা দেখিয়েছেন । আইজেনস্টাইন, 
বার্গম্যান এবং রেণে সম্বন্ধে সাধারণভাবে বলতে গিয়ে আমেদে এফর লক্ষ্য 
করেছেন, 

“(এরা) অজেয়তাকে মেনে ন। নিয়ে ধ্বংস করেছেন । নিঃসন্দেহে অজ্ঞতা! 
তদের ছবিতে আছে, কিন্তু তা রয়েছে অনুসন্ধান, বিপ্রোহ বা অস্বীকারের 
বিষয় হিসেবে । এর] অনেক গভীরে চলে যান, এর] নিজেদের প্রকাশ করেন 
এমন মহিমায় ঘে লোকে তাদের ছবির সেই অপবিত্র পৃথিবীর সীমাস্তে পবিত্র 
জায়গাটুকুর কথ। বলাবলি করে । আর যখনই মৃত্যুর মত কোন চরম অভিজ্ঞতা 
প্রকাশ্য হয়ে পড়ে তখনই এ জায়গ! উন্মুক্ত হয়ে যায়।”৪ 

অথব1 আইজেনস্টাইন হয়তো। এ অজ্ঞেয়তা নিয়ে এবং সাধারণ জীবন- 
যাপনের মধ্যে এসে পড়। বিভিন্ন বাস্তব ব্যাপার শ্যাপার নিয়ে মজা! করেছেন। 
১৯৫৩ সালেই, এফ একথাও লিখেছেন : 

“মহান যুগের সোভিয়েত সিনেমায়, কোন কোন অধিবাস্তব ফিল্মের মতই, 
ধর্মবিষয়ক নঞ্র্থকতার এবং একধরনের পবিত্র পরিহাসের নান্দনিকত। আছে । 
এই পরিহাসের ইঙ্গিত হল, ধর্মীয় আচারাহুষ্ঠান বুথ! এবং বিশেষত সে সবের 
কোন প্রামাণ্যতা নেই। আর এমন এক পরিবেশে এঁ পরিহাস কর! হয় ষে, 
দর্শক বুঝতে পারে নতুন নতুন কল্পকথার তথা নতুন ধরনের পবিত্রতার স্থজন |” 

এই পবিস্র পরিহাসের এক সুন্দর দৃষ্টান্ত ছল “দি জেনারেল লাইন"-এর 
শুরুতে শোভাযাত্রার সিকোয়েন্স, কিন্ত “আইভান দি টেরিবল' নিঃসন্দেহে এ 
“জর” (620:০)-এর এক আদর্শ দৃষ্টান্ত । 

একর প্রস্তাবিত নকৃশায় আমি একট! বিন্দু-বিন্দু রেখ! দিয়ে পবিত্রতার 
ছুটি ক্ষেত্র দেখিয়েছি যেখানে আইভান দি দি টেরিবল-এর উত্থান হয় প্রথম পরব 
হয় অধিবাত্তব ক্ষেত্রে, দ্বিতীয় পর্ব নিমজ্জিত হয়েছে শয়তানের ক্ষেত্রে । একটি 
ক্ষেত্র থেকে অপর ক্ষেত্রে স্থানাস্তর হল এক অবস্থা থেকে রিপরীত অবস্থায় 
ভাবাবেগ আমূল পরিবর্তনের পরিপূরক । ভাবাবেগের এই পরিবর্তন হুল 
আইভান-চলচ্চিত্রকে একজে ধরে রাখার এক বৈশিষ্ট্য । কিন্ত ত৷ বোঝা যায় 
শুধুমাত্র ছবিছুটিকে সামগ্রিকতায় দেখলে । ভাবাবেগের আতিশব্য থেকে ঠিক 
বিপরীত জায়গায় উল্লম্ষন «“পোটেমফিন'-এর পাচটি পর্বের প্রত্যেকটিতেই 
দেখা যায় । এক্ষেতে অবস্ট বিপরীত ব্যাপার ঘটে আইভান ছবির ছুই পর্ব জুড়ে 
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এবং ত] দেখান হয় একই ধরনের ঘটনার বিভিন্ন বার বিভিন্ন তাৎপর্ধসহ 
পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে । বিশেষত অভিষেকের দৃশ্তগুলিতে একথা সত্য। 
ছবির প্রথমে ও শেষে ভ্বাদিমিরের নকল অভিষেকের সঙ্গে আইভানের 
অভিষেকের ম্বভাবতই এক সমান্তরাল তুলন! চলে। তরুণ আইভানের উপর 
যখন জারের ক্ষমতা ও দায়িত্ব স্যাস্ত ছয় তখন ধেন এ প্রক্রিয়ায় তার ব্যক্তিত্ব 
পুনঃগ্রতিটিত হয়। ছবিটির প্রথম চিত্রকল্পই হুল মুকুট ঘা দিয়ে পরবর্তী 
উৎসব অনুষ্ঠানের নৈর্যক্তিক চরিত্রের উপর জোর দেওয়া হয়। রাজদণ্, 
রাজমুকুট এবং রাজপোষাক আইভানের নতুন ভূমিকাকে তুলে ধরে। আইভান 
স্বয়ং তার এই নতুন ভূমিক! বেছে নিয়েছেন এবং অভিষেকান্ষ্ঠান তার এই 
উচ্চাকাজ্জী সিদ্ধান্তকেই গ্রতিষিত করে। এরপর সোনায় দীক্ষাদদানের যে উৎসব 
দেখান হয় তার মারফৎ আইভানের অংশত পরিচয় হয়ে যায় এবং আইভান 
এক তাত্বিক প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তার উপর স্বর্ণমুদ্রী এমনভাবে বর্ধিত হতে 
থাকে ষেন তিনি তার জনগণের সমৃদ্ধির উৎস। মোহরগুলি যখন আইভানের 
মাথা থেকে পায়ের উপরে এসে পড়তে থাকে তখন তিনি একেবারে নিথর দাড়িয়ে 
থাকেন। অতীতকালে এই আচারাহুষ্ঠানের চল ছিল এবং যে-জনসমষ্টির মধ্যে 
এসব করা হত তাদের কাছে এর ধর্মীয় সংস্কারগত মূল্য তৎক্ষণাৎ প্রতীয়মান 
হত। অধিকন্ত, এ ব্যাপারটি রুশ জারদের অভিষেকের অঙ্গ ছিল যার বর্ণনা আছে 
পুশকিনের 'বরিস গোছুনভ” (80:15 (900:)0% )-এ | রাঁজপদে অধিষ্ঠিত 
হওয়ার আচারানুষ্ঠানের মঙ্গে আইজেনস্টাইন পরিচিত ছিলেন, কারণ 
ফ্রেজার-এর “দি গোল্ডেন বাউ” (1006 01617 73058) ) তার পড়া ছিল । 
একেবারে শুরুর সিকোয়েন্সে এক আচারানুষ্ঠানের মাধ্যমে আইভানকে 
জার বানানে! হয়, শেষের আরেক আচারাুষ্ঠানে তাকে অমরত্ব দান করা হয় । 
অবশ বাক্তিগতভাবে আইভান নয়, বরং তীর ক্রিয়াকলাপই অমরত্ব লাভ করে । 
এই দুই মিকোয়েম্পের যধো আইজেনস্টাইন মিশিয়েছেন ইতিহান, নাটক এবং 
ধর্মের বিবিধ উপাদান | শেষ সিকোয়েন্সে আইভানের দুর্বল ভ্রাতা ভাদিমিরকে 
রাজবেশ পরানো হয়। তাকে আইভান বলে ভূল করা হয় এবং সেই গীর্জাতেই 
তাকে হত্য1 কর! হয় যেখানে আইভানকে অভিষিক্ত কর] হয়। নিঃসন্দেহে এই 
হত্যার এক সাংঘাতিক নাটকীয় প্রভাব আছে। কিন্ত সোনাম দীক্ষাদানের 
মত হত্যার মাধ্যমেও এক দবাচারানুষ্ঠান লম্পন্ন হয় যা! অনেক সভ্যতায় 
'অন্গশীলন কর] হন্বেছে ; এই আচারাঙ্গষ্ঠান হল এক বদলি রাজার হত্যার মধ্য 


দিয়ে আদল রাজার স্বত্যুর আসন বিপদ কাটানো । একথাও ফ্রেজারের গ্রন্থে 
লিপিবদ্ধ আছে। এইভাবে, আইজেনস্টাইন জার চতুর্থ আইভানের অভিষেক 
এবং তার স্থপরিচিত হানি-ঠাষ্া তার ছবির ছাচে নতুন করে গড়েছেন। 
এইসব তথ্যাদিকে আচারাহ্ষ্ঠটানের চেহার। দেওয়1 হয়েছে এবং ফলত ছবির 
দর্শকের উপর এগুলির গভীর প্রভাব রয়েছে । এগুলি দর্শককে এক ধরনের 
ধর্মীয় উচ্ছাস অনুভব করায় । 
মনে রাখা দরকার যে, আইজেনস্টাইন 'আইভান দি টেরিবংল' ছবিটি 
করেছিলেন ভাগনার ( ৬/৪875: )-এর এর্দ ভালকাইরি? (7১০ ৬৪115715) 
মঞ্চস্থ করার ঠিক পরে পরেই । ভাগনারের রচনার ভৌতিক গুণাবলী এবং 
সর্বোপরি কৃত্রিম দৃষ্ঠ বিষয়ে তার মতামতে আইজেনস্টাইন আগ্রহী ছিলেন। 
কারণ “মাহুষ, সংগীত, আলো, দৃষ্তপট, রঙ আর আবেগ এই সমস্ত একটিমাত্র 
হাদয়বিদারক আবেগ, একটিমাত্র বিষয়বস্তু এবং একটি ভাব-এর মাধামে 
এক সামগ্রিক পূর্ণতা পায়__আধুনিক চলচ্চিত্রশাস্ত্রের এই হল লক্ষ্য”। “ভালবাসা 
আর আত্মত্যাগের মানবিক অনুভূতি এবং এশ্বর্ষের অভিশাপের মধ্য যে বিরাট 
ংঘাত” তা আইজেনস্টাইনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল । ভাগনারের 
রচনায় “সিগমাণ্ড (91281008180 ) এবং মিগলিগ্ (915511906 )-এর আচরণের 
বিচারে তিনটি নৈতিক তথা নীতিগত দৃষ্টিভঙ্গীর সংঘাত” তিনি দেখতে 
পেয়েছিলেন । নাট্য প্রষোজন। করতে গিয়ে আইজেনস্টাইন “শুধুমাত্র নাটকের 
কুশীলবদের চরিন্রের গভীরে ডুব দিতেন না, বরং যে এঁতিহাসিক সচেতনতা 
তাদের চিস্তাপ্রণালীর জন্ম দেয় তার ভেতরেও প্রবেশ করতেন।” গ্যাস 
মাস্কস' থেকে পাওয়। গেছিল “পোটেমকিন', আর “দি ভালকাইরি'তে ছিল 
আইভান-ফিল্সের প্রস্ততি । 
আইজেনস্টাইন একদ! লিখেছিলেন যে “কোন ফিল্মের 'দারমর্ম' হল দর্শকের 
ওপর তার সাধাঁজিকভাবে প্রয়োজনীয় আবেগজনিত তথা মনস্তত্বগত প্রভাব।” 
এদ্দিক থেকে “আইভান' ছবির বিষয়বস্তু হল এক জটিল আবেগজনিত প্রত্যাগমন 
য। শুরু হয় প্রথম পর্বের সাড়ম্বর, আত্মপান্মুখ্যপূর্ণ এবং অগ্রতিহত ভালবাসায় 
এবং পরিণতি লাভ করে একইরকম আত্মস্তরী, পাশবিক যন্ত্রণাবিদ্ধ ঘ্বণায় - 
কারণ প্রেম বঞ্চিত হয়েছে তার সবচেয়ে বৈধ লক্ষাগুলি থেকে -জননী, জায়, 
বন্ধু এবং ঈশ্বর । একের পর এক এর] লবাই আইভানের সন্বদয়, ঘদিচ পরাজেয়, 
ভালবামার প্রতি নীরব থাকে । জননী এলেন। ( 50162 ) এবং জার-পত্বী 
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'আনাসতাসিয়াকে বিষ দিয়ে হত্যা কর হয়, ছুই বন্ধু ফেদর কোলিচেভ 
(5830: 1015016% ) এবং আন্দ্রে কুর্বন্থি (4১002611051 ) 
'আইভানকে পরিত্যাগ করে, এবং শ্বর্গাধিপতি ঈশ্বর আইভানের উদ্বিগ্ন, শঙ্কিত 
তথ! ক্ষু্ধ ভাকে সাড়া দেন না। সেজন্যই আইভানের আর্তনাদ, “তুমি কি 
নীরব, হে ম্বর্গাধিপতি ?” | 

'আইভান দি টেরিবংল'-এর সামগ্রিক কাঠামোতে একাধারে আবেগের 
প্রত্যাগমন এবং এক দ্বৈতাঘাত (৫0916 010.) পাওয়] যায়। আইজেনস্টাইনের 
ভাষায় এই "ডাবল ব্লো" শৈলী হল আবেগের এক নতুন পর্দায় একই দৃশ্যের 
পুনরাবৃত্তি। এই পদ্ধতিতে কোন পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বেশি আবেগজনিত 
এফেক্ট পাওয়া ধায় । প্রথম পর্বের শুরুতে এবং দ্বিতীয় পর্বের শেষের অভিষেক 
দশে আমর! অত্যন্ত জোরদার “ডাবল র্লোঁ-এর নিদর্শন পাই । যেখানে 
ভদ্দিমিরের নিজের জীবন বিসর্জন দিতে হয় সেই দ্বিতীয় অভিষেকের শেষে, 
আইভান তার নিজের অভিষেকের তুলনায় অনেক বেশী জোর দিয়ে নিজেকে 
সমগ্র রুশজাতির জার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। “ডাবল বলো শৈলী আইভান- 
ফিল্পোর শুধুমাত্র প্রধান অংশগুলিতেই ব্যবস্ৃত হয়নি, তা গোটা ফিল্মের 
সামগ্রিক কাঠামে৷ গঠনেই ব্যবহৃত হয়েছে । বস্তুত, দ্বিতীয় পর্বটি প্রথম পর্বেরই 
পুনরাবৃত্তি, কিন্তু এক ভিন্নতর স্তরে । এজন্যই কোন কোন সমালোচক বলেছেন 
আইভান-ফিল্সের প্রথম এবং দ্বিতীয় পর্ব একটি স্পাইরাল (921:81)-এর আকারে 
গঠিত । এ মন্তবা যথার্থ। প্রথম পর্ধে আইভানের ক্ষমতার উপর জোর দেওয়। 
হয়েছে আর দ্বিতীয় পর্ব এসেছে প্রথম পর্বের উপর টীকা হিসেবে । ফিল্সের 
প্রায় প্রতিটি সিকোয়েন্স আইভানের আত্মঘোষণ বারংবার পুনারাবত্তি করে, 
কিন্তু প্রতিবারই এক ভিন্নতর আবেগের স্তরে | প্রথম পর্বের শুরুতে আইভান 
হন জার। তিনি ঘোষণ। করেন, মস্কো হল তৃতীয় এবং সর্বশেষ রোম । আবার 
আনাসত্াসিয়ার মৃত্যুর পর যখন তিনি দুঃখ, হতাশা এবং সংশয় কাটিয়ে 
ওঠেন, তখনও আবার তৃতীয় রোম হিসেবে মক্কোর অবস্থান দৃঢ়তার সঙ্গে 
ঘোষণ। করেন। শেষ পর্যন্ত যখন জনগণ প্রার্থনা করে যে আইভান আলেক- 
জান্দ্রোভস্কায়া স্লোবোদ! থেকে ফিরে আনন তখন চার্চের কাছ থেকে 
আনুষ্ঠানিকভাবে পাওয়া তার ক্ষমতাই আবার তর উপর জনগণের শুভেচ্ছার 
মধা দিয়ে নান্ত হয়। কোন বাক্তি হিসেবে নয় সদাজ রুশ রাষ্ট্রের প্রধান 
হিসেবেই আইভান অধিক রর ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন। দ্বিতীয় পর্বে অবস্ঠ 


৯২ 


আইভান ব্যক্তি হিসেবে উত্তরোত্তর ক্ষমতাবান হতে থাকেন । আইভানের 
শৈশব নিয়ে যে-সিকোয়েন্স, যেখানে তিনি একাই বোয়ারদের বিরুদ্ধে এবং 
রাশিয়ার বিদেশী শক্রদের বিরুদ্ধে জার হুবার সিদ্ধান্ত নেন, তাতেই অভিষেকের 
সময় আইভানের মনোভাবের ব্যাখ্যা এবং যথার্থতা মেলে। ফিলিপের 
আত্মীয়-পরিজনকে হত্যা করার জন্য মাল্মুতা (11815109 ,-কে নিযুক্ত করার 
পর আইভানের একক ভাষণ কতকাংশে সেই দ্বৃশ্তের পুনরাবৃত্তি করে যেখানে 
আইান আনাসতাপিয়ার জন্য বিলাপ করেন এবং ভাবেন তিনি ঠিক ঠিক কাজ 
করছেন কিপা। আইভান যেন আনাসতানিয়ার মুখে অস্থমোদনের হাসি দেখতে 
পান, যেন শবাধার থেকেই আনাসতাসিয়। তাকে আশ্বস্ত করছে । অবশেষে 
ভ্পাদিমিরকে হৃত্্)1 কৰ। হলে আইভান ঘোষণা করেন ষে তার নিজের জঘন্যতম 
শক্রর হাত থেকে তিনি রেহাই পেলেন । বাইরের শক্রকে মোকাবিল। করার 
জন্য এখন তিনি প্রস্তত। এখানেই প্রথম পর্বের সমাপ্তির পুনরাবৃত্তি হয় : উভয় 
ক্ষেত্রেই আইভান রাশিয়ার শ্বার্থে উঠে দাড়িয়েছেন। এই সামগ্রিক ছকের মধ্যে 
আরো ছোটখাটো৷ এবং কম গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্তাবলী আছে ধেগুলি প্রায় আক্ষরিক 
পুনরাবৃত্তি: যেমন আইভান বিশ্বাস করে ফিলিপকে গোপন কথা বলার পর 
যখন ফিলিপের পোষাক স্বাকড়ে ধরে থাকেন তখন আইভানের শৈশব দৃস্তের 
কথা মনে পড়ে যেখানে আইভান তার মায়ের শবদেহ আকড়ে ধরে থাকে এবং 
তার মাকে তার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। আইভানকে বন্ধু হিসাবে 
গ্রহণ করায় ফিলিপের অন্বীকারের মাধ্যমে “জননী” চার্চকেই যেন আইভাশের 
কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। রাজমুকুট পরিহিত ভ্বদিমিরের কাছে 
আইভানের নতশির হওয়ার দৃশ্ট সেই শৈশব দৃশ্কেই স্মরণ করিয়ে দেয় যেখানে 
বোয়ারে4 তরুণ আইভানের সামনে নতমস্তক হয়। এই ছুই দৃশ্য তাদের 
বিভিন্ধ ঢঙে ছুটি বিদ্রপ। 

কাজেই, প্রগম পৰ ও দ্বিতীয় পর্ব একই মৃদ্রার ছুই পিঠের মতন। এবং 
পরিকল্পিত তৃতীয় পর্বের পরিপ্রেক্ষিতে এঁ ম্পাইরালের মত কাঠামোতে 
দেখতে পাওয়া যায় জার-কে অভিযুক্ত করার এক বিবর্ধমান পদ্ধতি যে জার 
অবশ্বস্তাবীভাবে এগোতে থাকেন সেইখানে যেখানে আইভানকে দেখ যায় 
ব্যক্তি হিসাবে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত রূপে। 


৪৩ 


বু-ধবনিক মোস্তাজ (01511107910 ?$1017)0986 ) 


“আইভান দি টেরিবংল' তার অঙ্মিত আকারবাদের (£9:2091197) ) জন্য 
বিশেষত রাশিয়াতে যতটা সমালোচিত হয়েছিল তা থেকে বোবা যায়, 
আইজেনস্টাইন বণিত মোস্তাজের ধারণা লোকে কত কম বুঝেছিল। এই 
ভূল বোঝার জন্য আইজেনস্টাইন নিজেই অনেকটা দায়ী ছিলেন কারণ মোস্তাজ 
নিয়ে তার নিজের ধারণাই নিয়ত পরিবন্তিত হুচ্ছিল। তীর কর্মজীবনের শেষ 
দিকে তার মনে মোস্তাজ বলতে ছিল শিল্পের এক অতি নির্ধিশেষ তত্ব। খুব 
সহজ করে বলতে গেলে, মোস্তাজের মধ্যে তিনি দেখেছিলেন কোন ফিস্ম বা 
শিল্পকর্মকে সামগ্রিকভাবে রাখার এক উপায় । যদিও এই শর্ত সত্বেও মোস্তাজ 
মূলত দর্শকের উপর প্রভাব সৃষ্টির জন্তাই ব্যবহৃত হয়। কাজেই যথাসম্ভব তীব্র 
এক বিশেষ আবেগজনিত অভিঘাত স্যষ্টির জন্য সশ্মিলিত দৃশ্ত-শ্রব্য উপাদান- 
সমৃছের সমাহারেই মোস্তাজ গঠিত হয়। 

শিল্প বিচারের যাবতীর তত্বের মধ্যে অভিব্যক্তিবাদ (6311:55510701572)-ই 
আইজেনস্টাইনের তত্বের সবচেয়ে কাছাকাছি । কিন্তু “ক্যাবিনেট অব ডক্টর 
ক্যালিগারি'র মত অভিব্যক্তিবাদ নয়-যেখানে মবচেয়ে বেশী অভিঘাত 
সথষ্টর জন্য তথাকথিত বাস্তবের চিন্্রকল্পগুলি বিকৃত করে শিল্প হৃটটি হয়। 
অভিব্যক্তিবাদ এখানে সেই তত্ব যা হল কোন বিষয়ের প্রতি শিল্পীর অন্থভূতির 
অভিব্যক্তির ফল। এখানে শিল্পকর্ম হুষ্টি করতে গিয়ে শিল্পী কোন বিশেষ 
বস্তর প্রতি তার আবেগজনিত মনোভাব স্থনির্দিষ্ট করে পরিপূর্ণ ভাবে উপলব্ধি 
করতে পারেন। এবং শিল্প স্থগ্টির এই উপলব্ধির মাধ্যমে দর্শক কতকাংশে 
শিল্পীর নিজন্ব সথজনশীল অভিজ্ঞতার অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন। 

উপরন্তু, যেখানে আইজেনস্টাইনের শিল্পবোধ উপরোক্ত অভিব্যক্তিবাদের 
ধারায় প্রতিষ্ঠিত, তার নিজের তত্ব কিন্তু পুরোপুরি অভিব্যক্তিবাদ দিয়ে 
সংজ্ঞায়িত করা যায় না। শৈল্পিক স্থপ্টির লক্ষ্যের বিচারে আইজেনস্টাইনের 
তত্ব অভিব্যক্তিবাদী। কিন্তু শিল্পকর্ম শিল্পীর যে আবেগজনিত অভিজ্ঞতার 
ফসল তা আইজেনস্টাইনের তত্বে এক ইন্দ্রিয়গত ভাবনা, এক প্রাক-কথন, 
প্রাকলিখন ভাবনা হিসেবে বুঝতে হবে-এমন এক ভাবনা যাতে এখনো 
যুক্তিবোধ এসে পড়ে নি। আইজেনস্টাইন আবেগ বলতে বুঝিয়েছেন তাকে 
যা! ভাবনার প্রক্রিয়ায় ইতিমধ্যেই সংহত হয়েছে কিন্তু যুক্তিবোধে নিঞ্জিত 


হয়নি। এর ফলে ঘ! আইজেনস্টাইনের অভিব্যক্তিবাদ বলে চিহ্কিত কষ! যেত 

তা হয়ে দাড়িয়েছে ইন্্রিয়গত ভাবনা; এই শব্টিই তিনি হ্বক্সং ব্যবহার 

করেছিলেন, অভিব্যক্তিবাদের কথা তিনি বলেন নি। আবেগের জীবনকে 

তিনি সামগ্রিক মানব অভিজ্ঞতায় তার পূর্ণ আসন দিতে চেয়েছিলেন এবং 

অন্যান্ত মানবিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া থেকে তাকে বিচ্ছিন্ধ করতে চান নি। 
আইজেনস্টাইন হ্বয়ং লিখেছিলেন £ 

“মোস্তাজ কাঠামোর গোপন রহ্য ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পেয়েছিল আবেগ- 
জনিত বাক্যের কাঠামোর গোপন রহস্য হিসেবে । কারণ মোস্তাজ গঠনের 
সমগ্র স্বাতক্্রের মত মোস্তাজের নীতিটিই হুল উত্তেজিত আবেগময় বাক্যের 
ভাষার হুবহু অন্থলিপির সারাৎসার ।” 

১৯৪৩-৪৪ নাগাদ এই লাইনগুলি যখন লেখ! হয়েছিল তখন আইজেইস্টাইন 
পড়ছিলেন ভাষাতত্বের বই-পত্তর এবং তা তাকে গঠনগত ভাষাতত্বের ধারায় 
মোস্তাজ নিয়ে নতুন করে ভাবতে সহায়ত৷ করেছে ।১* 

আইজেনস্টাইন যাকে 'আবেগজনিত উক্তি'১৩ বলছেন ত। হুল, তার মতে, 
'ইন্দ্রিরগত ভাবনা'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অস্তনিহিত উক্তি । তিনি বিশ্বাম করতেন 
যে, যেসব নিয়ম ইন্দ্রিয়গত ভাবনাকে নিয়ন্ত্রিত করে সেগুলিই আবার মোস্তাজ, 
এমনকি যাবতীয় শৈল্লিক ভাষাকেও, নিয়ন্ত্রিত করে। এই সব নিয়ম মূর্ত 
করে তুলে কোন শিল্পকর্মের অখগ্ুতা সৃষ্টি ছয় । এভাবে মোস্তাজে সংগঠিত 
কোন ফিল্ম হয়ে ওঠে একক আবেগে সংবদ্ধ কোন দৃশ্ব-শ্রব্য চিত্রকল্প। আর 
এভাবেই ওডেস৷ স্টেপস সিকোয়েন্দের মত ফিল্মের চিত্রকল্প মূর্ত করে তোলে 
কোন থীম। ফলত মোস্তাঁজ হল এক উচ্চতর পধায়ের অথণ্ডতা1_ বিবিধাকারের 
অখণ্ডতা। - প্রকাশের উপায় । 

১৯২৪ সালে কর তার প্রথম দিকের ছবিগুলি থেকে ১৯৪৮ সালে তার 
মৃত্যু প্বস্ত আইজেনস্টাইন চলচ্চিত্রকে অভিব্যক্তিময় করে তোলার সমস্যা 
নিয়ে ব্যাপৃত ছিলেন। কিন্ত এমন এক সহজ ধরনের মোস্তাজ দিয়ে তিনি 
শুরু করেছিলেন যা তিনি নিজে পরে বর্জন কৰে এক জটিল ধরনের মোস্তাজ 
দিয়ে শেষ করেছিলেন যে তাকে উপর-উপর বোঝে এমন অনেক সমালো5কই্‌ 
এমন সিদ্ধান্ত করেছিলেন ষে তিনি তার প্রারস্তিক প্রচেষ্টা থেকে সরে এসে 
বিমূর্ত আকারবাদ করবেন বলেই তাতে নিমজ্দিত হয়েছেন । আইজেনস্টাইন 
সবিষ্তারে দেবিয়েছেন যে এট। অতীব ভ্রান্ত ধারণা ; 'আইভান দি টেরিব্ল'-এ 


৯৫ 


যা করা হয়েছে তা নরাসরি এসেছে €পাটেমকিন” থেকে ।১৪ তিনি বিশ্লেষণ 
করে দেখিয়েছেন যে, আইভান ছবিটি সবচেয়ে ভাল বোঝ যায় €পোটেমকিন"- 
এর আলোকে দেখলে । 

আইজেনস্টাইন আরো। ব্যাখ্যা করেছেন যে, “পোটেমকিন'-এ ছুই প্রধান 
ধরনের মোস্তাজ ব্যবহৃত রয়েছে, একটি আসছে ছুটি শটের সংঘাতে মোস্তাজের 
জন্ম এই গোড়ার দিকের ধারণা থেকে । এই ধরনের মোস্তাজ দেখতে পাওয়। 
যায় ওডেসা স্টেপ্স মিকোয়েন্সে এবং তা এমনকি রাশিয়ার বাইরেও রুশ 
মোস্তাজ বলে পরিচিত হয়েছিল । 

কিন্ত এরই সঙ্জে ছিল, আইজেনস্টাইন যাকে বলেছেন টোনাল মোস্তাজ 
( 0090] 100770986 ) যা ব্যবস্ৃত হয়েছে “পোটেমকিন'-এ কুয়াশা দৃশ্যে । 
এ ধরনের মোস্তাজ তখন কম দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে কারণ ও] ছিল অধিকতর 
সুক্ষ এবং কুয়াশার নিকোয়েন্সে কম উত্তেজক । তবে এক অত্যন্ত উত্তেঞ্ক 
লিকোয়েন্সেও এর ব্যবহার হয়েছে এবং তীব্র ভাবাবেগের উদ্রেক করেছে : 
ভাকুলিনচুক ( ৬৪181201001 )-কে ঘিরে শোকের সিকোয়েন্সে। সম্ভবত 
এ সিকোয়েন্সটি যে ভাবে গড়ে ওঠে এবং তাতে আবেগের যে বৈপরীত্য 
দেখ! যায় তা-ই সমালোচকদের বেশী আকৃষ্ট করেছিল ; খেভাবে পিকোয়েন্সটি 
একত্রিত হয়েছে তা কুয়াশ| সিকোয়েন্সের খুব সদৃশ হলেও ততটা আকষ্ট 
করেনি । 'আইভান দি টেরিবল' করার সময় আইজেনস্টাইন এই দ্বিতীয় 
ধরনের মোস্তাজকে আর «টোনাল' বলে উল্লেখ করেননি বরং 'পলিফোনিক 
মোস্তাজ' এই ব্যাপকতর নামে অভিহিত করেছেন। অতঃপর তিনি 
আবিষ্কার করেন যে, মোস্তাজ স্থষ্টির নীতি প্রাথমিকভাবে শটের বাইরে 
অবস্থিত নয়-যেমনটি হয়ে থাকে আঘাতহ্্ মোস্তাজ (00182 5 
98০০1. )-এর ক্ষেত্রে বরং তা অবস্থিত শটের মধ্যে । তিনি এও ভেবেছিলেন 
যে, কোন শটের সমস্ত উপাদান সম্মিলিত হয়ে, এবং আরে। বাড়িয়ে বল। যেতে 
পারে শটগুলি নিজেদের মধ্যে সম্মিলিত হয়ে মোস্তাজ গঠিত হয় । বিভিন্ন 
উপাদানের এই সশ্মিলনকে তিনি এক জটিল অখণ্ড হিলেবে প্রত্যক্ষ 
করেছিলেন যার তুলনা চলে সংগীতের বিভিন্ন স্বর মিশ্রণের সংগে । দৃশ্য এবং 
অব্য উপাদানে গঠিত ফিল্মের চিত্রকল্প তার কাছে বা্ষস্ত্রেে তারের মত 
লেগেছিল। এর উপাদানগুলি মিলেমিশে কোরাসের বু ক্ম্বরের মত এক 
সামগ্রিক প্রভাব সৃষ্টি করত। 


কোন নির্বাক ছবি (“পোটেমকিন' ) প্রসঙ্গে পলিফোনির কথা বললে অত্ভুত 
শোনাতে পারে। কিন্ত শুধুমাজ সবার ছবির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য শব হিসেবে 
পলিফোনিকে দেখা উচিৎ নয় কারণ পলিফোনিক মোস্তাজ গঠিত হয় দৃশ্ত 
তথা শ্রব্য উপাদান নিয়ে। নিবাক ছবিতে শ্রব্য উপাদানগুলি তখনো 
আসেনি এবং তাদের অনুপস্থিতি পুষিয়ে দিতে হত বাড়তি দৃশ্য 
উপাদান দিয়ে। ছবিতে ধ্বনির আগমনে এই বাড়তি দৃশ্তোপাধানগুলির 
প্রয়োজন ফুরিয়েছে ; ধ্বনি নিজেই মোস্তাজের নতুন নতুন সম্ভাবনা সংযোজিত 
করেছে__এবং কোন কোন ধরনের মোস্তাজের পলিফোনিধ্মী চরিত্র সহজেই 
আবিভূতি হয়েছে । 'পোটেমকিন-এর কোন কোন দৃশ্তে এই টশিষ্ট্য দেখতে 
পাওয়া যায়। বিশেষত কুয়াশ! দৃশ্টে এবং ভাকুলিনচুককে ঘিরে শোকের 
দৃশ্তে । ফিল্ম ষে পলিফোনির মত উদ্ভুত হতে পাবে পেই ধারণা আমাদের 
সহসংবেদন (57365056519) অর্থাৎ অনেক ইন্ড্রিয়গত উপাদানকে একটি 
মাত্র উপলব্ধিতে নংমিশ্িত করার ক্ষমতার সংগে সম্পকিত। ফিল্ম মোস্তাজে 
পলিফোনি পাবার জগ্ত এই সংমিশ্রণ হওয়া উচিৎ যে স্থজনশীল শিল্পীর মানসে 
যে খীম, আইভিয়। ব1! আবেগ আছে তা যেন দর্শকের কাছে পৌছয়। 
আইজেনস্টাইন একথ। বলেছেন এইভাবে : 

“কোন শিল্পকর্মের গোড়ায় যে গতি থাকে তা থীম থেকে বিচ্ছিন্ন বা 
বিমূর্ত কিছু নয়, বরং যে চিত্রকল্পের মাধ্যমে এই থীম প্রকাশিত হয় তারই 
নির্বিশেষ নমনীয় মূর্ত প্রকাশ ।”১৫ 

সাৃশ্তমূলক মোস্তাজ (2200:985 ৮5 8:091985 ) প্রসঙ্জেই আইজেন- 
স্টাইন পলিফোনি নামক সাংগীতিক শব্টি ব্যবহার করেছেন। ইতিপূর্বে 
তিনি চিত্রকলা এবং সংগীত উভয়েরই সাদৃশ্য টেনে ব্যবহার করেছিলেন 
“টোনাল” (6০7081) শব্দটি। পৃরতন ছবিগুলিতে যে-বিভিন্ন বাক্যালঙ্কার 
তিনি তৈরি করেছিলেন তারজন্ত তিনি সাহিত্যধমী শব্বাবলীও ব্যবহার 
করেছিলেন। এ খুবই ম্বাভাবিক ব্যাপার । বিভিন্ন ইন্ড্রিয়গত উপাদান 

ংমিশ্রিত হয়ে কোন একটি উপলব্ধির জন্ম দ্রিতে পারে, তেমনি বিভিন্ন শিল্পও 
একাকার হয়ে উঠতে পারে । আর যে-শিল্লের অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের শিল্পের 
সঙ্গে সবচেয়ে বেশী সাযুজ্য আছে তা হল সংগীত; সম্ভবত এর কারণ হল 
শিল্পসমূহের মধে) সংগীতই সবচেয়ে কম ইন্দ্রিয় গ্রাহ্থ এবং শিল্পীর কল্পনাসিঞ্জিত 
'অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্ষিত, ষ৷ আযারিস্টটূল ইতিপূর্বেই লক্ষ্য করেছিলেন । 


৭ 


নে যাই হোক না কেন, চিত্রকলা! আর সংগীত একই ব্যাপার নয় বলে এবং 
সংগীত চলচ্চিত্র নয় বলে আইজেনস্টাইন চলচ্চিত্রকে এক শিল্লার্জিক হিনেবে 
আখ্যায়িত করার জন্য এক নতুন অভিধার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন । “পলি- 
ফোনিক মোস্তাজ' হল তার মোস্তাজ সংক্রান্ত চিস্তাভাবনার শেষ পর্যায় এবং 
“আইভান দি টেরিবল' যেভাবে তৈরি হয়েছে তাতেই এর নিদর্শন পাওয়া 
ধায়। তিনি সম্ভবত এও ভেবেছিলেন যে, তার শেষ ছবিটি চলচ্চিত্রকে 
তার বিশুদ্ধতম রূপে তুলে ধরে ; ফলত 'পলিফোনিক মোস্তাজ' হুল চলচ্চিত্রের 
সারাংসার। 

তার বক্তব্য ইতিমধ্যেই উদ্ধ.ত কর] হয়েছে, কিস্তু বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে 
ত। আবার প্রয়োজনীয় ভাবে স্মরণ কর। যেতে পারে : 

“মাহ, সংগীত, আলো, দৃশ্তপট, বর্ণ এবং গতিকে একটিমাত্র বিদীর্ঘকারী 
ভাবাবেগ, একটি মাত্র থীম এবং আইডিয়৷ দিয়ে এক অখণ্তায় নিয়ে আম! 
_-এই হল আধুনিক চলচ্চিত্র শাস্ত্রের লক্ষ্য ।”১৬ 

আইজেনস্টাইন বারেবারে জোর দিয়ে বলেছেন, 'পোটেমকিনে? যাকিছু, 
চেষ্টা কর! করা হয়েছিল আইভান ছবিটিতে তা সমস্ত হয়েছে। আইজেন- 
স্টাইনের শেষ ছবির আকারগত গুণাগুণ উপলব্ধি করতে হলে এই কথাগুলি, 
গুরুত্বসহকারে বুঝতে হবে । 

"পোটেমকিন-এর সংযুততিগত নীতিগুলি থেকে পাওয়া ০8৪৪ এবং 
(0০015061901 এর নীতিগুলি এবং পলিফোনিধর্মী কাঠামো আনাস্‌- 
তাপিয়ার জন্ত বিলাপের দৃশ্তে সর্বোচ্চ মাত্রার নাটকীয়তায় পৌছায়; কিন্তু 
এইসব ছবিটির বিশেষ কতগুলি দৃশ্তকেই চিহ্নিত করে না, সামগ্রিকভাবে 
“আইভান দি টেরিবল'-এর মৌলিক স্টাইলকেই সংজ্ঞায়িত করে ।”১৭ 

কাজেই আইজেনস্টাইনের মতান্গসারে, আনাস্তাসিয়ার জন্য আইভানের 
বিলাপ হল 'আইভান দি টেরিবংল'-এর মূল মিকোয়েশ্সা এবং তা থেকেই গোটা, 
ছবিট। গড়ে ওঠার এক মডেল পাওয়! যায় । 

অধিকন্ত এ সিকোয়েন্সটি “পো্টেমকিন-এ তাকুলিনচুকের জন্য শোকের 
সিকোয়েন্সের মত করে তৈরি হয়েছে । কিভাবে? এই সিকোয়েন্সটি কিভাবে 
তৈরি হয়েছে ত] দেখা কাজের হবে কারণ এটি আইভানের বিলাপের চেয়ে, 
অনেক সহজতর এবং কলত এর আলোচনায় সিকোয়েন্সটি বুঝতে সুবিধা 
হবে। আইজেনস্টাইন নিজেই ব্যাখ্যা করেছেন ষে ভাকুলিনচুক সিকোয়েন্দে 


৪িদে 


পলিফোনিধর্মী মোস্তাজ ব্যবহৃত হয়েছে। আইজেনস্টাইন লিখেছিলেন : 

"প্রথম ক্ষেত্রে (ভাকুলিনচুকের জন্য শোকের দৃষ্টে ) শোকের থীমটি গড়ে 
উঠেছে ভিড়ের মধ্য থেকে নেওয়া বিচ্ছিন্ন কিছু মাস্ুষের আলাদা! করে নেওয়! 
কার্যকলাপ থেকে । এই সম্মিলিত হুঃখের পলিফোনিতে অংশগ্রহণ করছে অন্ধ 
 গায়কেরা, ক্রন্দনরত। নারীর1 এবং ছুই তিন চার বা পাচটি মুখের সমাহার - 
বিষঞ্ন, ক্ষুব্ধ বা? নিলিপ্ত (যাতে অন্যান্ত মুখগুলিতে দুঃখের সমত্ত সুক্ষ তারতম্যের 
উপর জোর দেওয়! যায় )- যুবকের এবং বুদ্ধের মূখ, শ্রমিকের তথা বুদ্ধিজীবীর 
মুখ, পুরুষ এবং নারীর মুখ। শিশুর মৃখ বয়স্কের মুখ 1”১৮ 

আইভানের পলিফোনি, যদিও আরে জটিল, তবু গড়! হয়েছে একইভাবে । 
এখানেও বেদনার থী'ম বিভিন্ন কে বাক্ত হয়েছে : 

"কখনো জারের গভীর আর্তনাদ, কখনও ফিস ফিস, অথবা মেঝের উপর 
ক্রুশবিদ্ধ ফীশুমৃত্তি পতনের শব যখন জার াড়িয়ে মোমদানির পাশে; 
অথব। ছায়ায় অর্থেক খেয়ে যাওয়া তার মুখের সাদা দাগ; কিংবা তার উপরে 
তাকিয়ে থাকা পিছনে ঝেশকানো মাথা; অথবা ফাপা করে ফেলা একটা 
গাছ থেকে তৈরি শবাধার থেকে উঠে আসা মুখ, পাগল-কর। চোখের আলোয় 
উত্তাসিত মুখ, প্রায় শোনা যায় না! এমন করে ফিসফিপসিয়ে বলে, আমি কি 
ঠিক করছি ?%১ ৯ 

এক্ষেত্রে একই জননমন্তি থেকে নেওয়া বিভিন্ন মান্থষকে আমরা দেখিনা, 
বরং দেখি একই মানুষের বিভিন্ন অবস্থান : 

. “বৈশিষ্টাপূর্ণ ব্যাপার হল, শবাধার সাপেক্ষে বিভিন্ন জায়গা থেকে এবং 
বিচিন্র মনোভাব নিয়ে দেখা এক এবং অদ্বিতীয় জীবের বিভিন্ন অবস্থান 
দেখানে! হয়েছে একটি থেকে অপরটিতে €:8051009 ছাড়াই । এ অনেকটা 
বাহ্থিক তথ স্থানিক সহাবস্থান অনুযায়ী না করে ক্রমবর্ধমান ভাবাবেগের 
অনন্য প্রক্রিয়ার বিভিন্ন মাত্রা অনুসারে ক্যামেরায় বাছাই করা একক বিচ্ছিক্ন 
বিভিন্ন মানুষকে দেখাঁনর বেলায় যেমন হয় তেমনটা ।”২০ 

এভাবে আইভান-ছবিতে পলিফোনি সৃষ্টি হয়েছে এক বাড়স্ত আবেগ তুলে 
ধরার জন্ত বাছাই কর] বিভিন্ন উপাদানের মাধ্যমে । একথা আইভানের নিজের 
বিভিন্ন অবস্থান ব। ক্রিয়াকলাপের জন্য প্রযোজ্য ; আবার ভেস্টমেণ্টের আকৃতি, 
মুখের আঁকার এবং ধাবতীয় শ্রাব্য শব সমেত যে-চিত্রকল্প ত। গড়ে তোলার 
প্রত্যেকটি দৃশ্ঠ-শ্রব্য উপাদানের ক্ষেত্রেও সত্যি । যাঁকিছুই আমাদের ইঙ্জিয় 
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স্পর্শ করে তাই নির্বাচিত হয়েছে এবং সজ্জিত হয়েছে এক বিদীর্ঘকারী 
আবেগ স্টিতে সংমিশ্রিত হুবার জন্ত। এজন্য কিছু কিছ একক উপাদান 
অপ্রত্যাশিত নাটকীয়ভাবে বা নমনীয়ভাবে এসে পড়তে পারে। তবু এই 
উপাদানগুলি সৃষ্টি হয়েছে পলিকোনির আভ্যন্তরীণ ভূমিক। পালনের জন্য । 
আইজেনস্টাইন এখানে আইভানের চরিক্স বিশ্লেষণে আগ্রহী নন, বরং 
আগ্রহী হতাশারই বিষয়বস্ততে । কাজেই ফিল্সটি হতাশায় নিনজ্জমান 
আইভানকে নিয়ে নয়, বরং আইভানের হতাশাকে নিয়ে। এর বিষয়বস্ত 
লরে যায় হতাশা থেকে সন্দেহে “আমি কি ঠিক করছি ?”)এবং তারপর ক্রোধে 
যা জন্স দেয় আকৃশনের । এই খুল খামের সঙ্গে প্রয়োজনীয় উপাংশ হিসেবে 
মিশেছে ছুটি সাব.-থীম (54৮-11600) : স্তবের মাধ্যমে তুলে ধর। মৃত্যুর 
থাম এবং সংবাদ প্রতিবেদন পাঠের মাধ্যমে ভুলে ধরা জীবনের থাঁম। স্তবের 
শব্ঘগুলি যেখানে আইভানকে ধ্বংস করার জন্য সাজানো হয়েছে, মেখানে 
প্রেরিত বার্তা পাঠ তাকে জীবন এবং সংগ্রামে উজ্পীবিত করেছে । এট। পিমেন 
(20678)-এর চিত্রকল্প দিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে চিত্রান্গ করে : সিকোয়েন্সের 
শুরুতে সামনের দিকে পিমেন দাড়িয়ে আছে বিরাট অবয়ব নিয়ে আর 
আইভানকে দেখ যায় পিছনের দিকে অসহায় অবনত অবস্থায় । অন্যদিকে 
যখন মালয়ুতা একটি প্রতিবেদন পাঠ করে, আইভান দাড়িয়ে থাকেন খজুভাবে। 
এই ছুই পাঠ এবং আইভানের নিজের কথাবার্তা নিয়ে তৈরি হয় এক অস্তঃস্থ 
্বগতোক্তি, যা আগেই ব্যাখ্য। করা হয়েছে, এবং এইসব মিলে নাটকীয়তা 
প্রতিষ্ঠিত হয় একেবারে আইভানের আত্মায়। বিষয়বস্তগত এই ঘন্থ দুই 
প্রতিপক্ষকে মুখোমুখি দাড় করায় না, বরং একই আত্মার মধ্যে আভ্যন্তরীণ 
সংঘাত সৃষ্টি করে। এখানে শেক্সপীয়াবের নাটা-এঁতিহা অন্ুত্থত হয়েছে বলে 
আইজেনস্টাইন চিত করেছিলেন । আরেকদিকে আইজেনস্টাইন দেখিয়েছিলেন 
যে, থুষ্টীয় আইকনো গ্রাফীতে প্রায়শই দেখা! যায় শব্দেহের উপর ছুটি তদবদূত 
বিদেহী আত্মার জন্ত কাড়াকাড়ি করছে । এখানে লড়াই আনাসতাসিয়ার 
লঙ্গে সম্পকিত নয়, বরং আইভানের নিজের সঙ্গেই । সেই প্রার্থনাসংগীতটি, 
যার কথা ইতিপূর্বেই বল! হয়েছে» তা হল মৃলত ছুঃখ বেদনার মধ্যে বিশ্বাস এবং 
আস্থার প্রার্থনা । কিন্ত আইজেনস্টাইন বইয়ের মূল পাঠ থেকে শুধু সেই 
পংক্িগুলিই নিয়েছেন যেগুলি প্রার্থনাকারীর দুঃখের চিত্র তুলে ধরে । ছবিতে 
প্রার্থনাসংগীতটি প্রার্থনা হিসেবে ব্যবন্বত হয়নি, বরং জার যেসব মানসিক 


২১০৫ 


অবস্থার মধ্য দিয়ে চলেছেন তা৷ বর্ণনা এবং প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে ।- 
খুব তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার হুল, স্ভোক্রটি পাঠ করেছে আইভানের এক শত্র_ 
পিমেন। পক্ষান্তরে, যে সংবাদের আইভানকে ক্রোধে, জীবনবোধে তথা 
সক্রিয়তায় উদ্দীপ্ত করে তোলার কথ। তা৷ পড়ে তার এক বন্ধু মাল্যুতা, এবং 
পরে বাস্মানভ্‌-রা। একইভাবে গোটা সিকোয়েন্দে যুফ্রোসিন (9001):035196) 
-কে দেখা যায় এক-আধবার পিমেনকে সে সমর্থন করছে ধখন মাল্যুত। কুর্বস্কি 
(৫8£9]ড)-র বিশ্বাসঘাতকতার মারাত্মক খবরটি ঘোষণা করে । আইভান 
আহত হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন আর স্তোত্রের স্থুরে গাওয়] প্রার্থন। 
“সস্তের সাথে থেকো শান্তিতে” পরিষ্কার শুনতে পাওয়া যায়, ষেন এভাবেই 
ঘোষিত হয় আইভানের পরিপূর্ণ বিনাশ । 

“কিন্তু নিয়মাহ্সারে (এবং ফা প্রায়শই ঘটে সেই অনুযায়ী) চূড়ান্ত মুহূরতে-_ 
নাটকীয় গঠনে পরযোল্লাসের মুহূর্তে হঠাৎ ব্যাঘাত ঘটে, একেবারে 
বিপরীতমুখী উৎক্রমণ ।৮*১ 

এবং পিমেন উচ্চারিত শেষ শবগুলি আধার উপচে পড়া শেষ ফোটাটির 
মতন । আইভান তখন এক “বিক্ষত পশ্ড”র মত চেঁচিয়ে ওঠেন--“না, মস্কোর 
জার এখনে৷ ভেঙ্গে পড়েনি !” 

আইজেনস্টাইন ব্যাখ্যা করে বলেছেন, হতাশা, সংশয়, ক্রোধ, সক্রিয়তার 
বাপক থীমের মধ্যে জীবন-মৃত্যুর ছুটি ধার] পরস্পর আবদ্ধ। মৃত্যুর ধারাটি 
শুরু হয় শবাধারে আনাসতাপিয়ার মুখাবয়ব দিয়ে, আরো এগিয়ে যায় শোকদীর্ণ 
আইল্রানের মুখচ্ছবি দিয়ে, স্পষ্ট হয়ে ওঠে পিমেনের কথায় এবং জোরদার হয় 
মৃত্যুর কারণ যুফ্রোসিনের চেহারায় । অন্যদিকে, জ্বীবনের ধারাটি প্রতিমূর্ত হয় 
মাল্যুতা এবং বাসমানভ্দ্বয়ের মাধ্যমে, এবং জোরদার হয় গীর্জার মধ্যে আলোর 
বিস্ফোরণে যা চলতে থাকে ঘেন আনাসতাসিয়ার নিষ্পন্দ মুখচ্ছবিতে আইভান 
সম্মতির হাসি দেখতে ন। পাওয়। পর্যস্ত। 

অতঃপর আইজেনস্টাইন বিশদ বিশ্লেষণ করে চলেন সেইসব বিভিন্ন 
উপাদান যেগুলি সম্মিলিত হয়ে থীমের পলিফোনি স্ষ্থি করে : 

ক. আইভানের অভিনয় 
১. অভিনয়, অনুভূতির প্রকাশ, আইভানের আচরণ এবং ক্রিয়াকলাপ 
২, ফ্রেমিং (দ:2120105), আলোকসম্পাত এবং আইভানের অভিনয়ের, 
পরিপূরক অভিনেতারা ; 


৩, তার হয়ে অভিনয় করে যে-সমগ্র দৃশ্ঠ | 
খ,. পর্দায় আইভানের চিত্রকল্প 
১. দৃশ্ঠগত : বিভিন্ন ভঙীতে আইভানের শটগুলির মোস্তাজ, আইভানের 
প্রোফাইলের মুকাঁভিনয়ন্থলভ খু'টিনাটি। 
২. শ্রাতিগত : 
পদণর নেপথ্যে কত্বর 
ক্ম্বর ও চিত্রকল্লের সমলয়তা 
গ, সংগীত 
আইভানের শোক ও হতাশার থীমের সাংগীতিক পরিবেশন তথা স্তোত্র 
কীর্তন, এবং হতাশার থীমের অবিরাম ধ্ৰবনি-রেখ। হিসেবে সংগীতের 
ব্যবহার | এই ধ্ৰনিরেখা অব্যাহতভাবে গোট। নিকোয়েন্স অতিক্রম করে 
যায় (সেই প্বস্ত যেখানে আইভান মাল্যুতা ও বাসমানভদ্দের বলে, 
“তোমর। সংখ্যায় খুবই কম”়।) এই স্তোত্রসংগীত আনাসতাসিয়ার তরফে 
ঈশ্বরের প্রতি এক সর্বজনীন গীর্জা-প্রার্থন। : “সস্তের সঙ্গে তার চিরশাস্তি 
হোক” কখনো এই ধ্বনি রেখ। বেশী স্পষ্ট, অন্য সময় তা দ্বৈত সংগীত 
মূলক পাঠের নিচে ডুবে যায়, কখনো বা আইভানের কণ্ঠত্বরের নিচে। 
এই সমবেত সংগীতের দ্বিবিধ ক্রিয়া আছে : 
১. এর মৃলপাঠ থেকে স্বাধীনভাবে এক সাংগীতিক কাঠামো হিসেবে । 
২, গানটির অর্থবহ পাঠ হিসেবে । 
ঘ. লহযোগী উপাদানগুলিতে মূল থীমের আলোকপাত 
১. স্গোত্রটি পাঠ, এবং তার পাণ্টা 
২. প্রেরিত নংবাদ পাঠ 
স্তোত্রপঠন মূলপাঠ হিসেবে (অর্থের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে), 
সংগীত হিসেবে (জার এখানে মন্ত্রোচ্চারণ সুলভ স্থতানের উপর )। 
কথনে। কখনো উভয়েরই সংমিশ্রণ হয় । 
নেপথ্য কম্বরে উচ্চারণ 
পিমেনের চিন্রকল্প 
উভয়ে একত্রে । 
প্রেরিত সংবাদ পঠন : 


মালযুতা £ মূলপাঠ 


(পদর্ণার নেপখো) কণম্বর এবং মালবুতার মূলপাঠ। 

স. আলঙ্কারিক উপাদান 

১. গীর্জার অভাস্তর (গীর্জার অঙ্গ হিসেবে জনগণ, মোমবাতি, শবাধার ; 
গীর্জাটিই এখানে প্রধান বিভাজক হয়ে দাড়ায়) ৷ 

২. (গীর্জার অনুযজসহ ) গীর্জাটিকে নিয়ে গঠিত কিংবা গীর্জার ধারণ! 
বহিরূতি বিভিন্ন গোঠীবদ্ধ বিশিষউজনের! 

৩, জা।-এর মতন বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত বিশিষ্জনের! 
পিমেন, আইভান, শবাধারে আনাসতানিয়া, মালযুত। 
পিষেন, আইভান এবং মালযুতা! 
আনানতাসিয়া এবং আইভান 
'আইভান এবং আনাস তাসিয়। 
এই ব্যক্তিদের নামের ক্রম 'ডেপথ অব ফিল্ড মাকিক তাদের সাজানে। 
অন্ুমারে; প্রথম স্থানাধিকারী ব্যক্তি চিত্রকল্পলটিতে নাটকীয়ভাবে বা 
চলচ্চিত্রীয় ভাবে আধিপত্য বজায় রাখেন, অর্থাৎ চিত্রান্থগভাবে বা! তার 
অভিনয়ের মাধ্যমে নিজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 

চ, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আলাদা আলাদা করে নেওয়া ক্লোজ আপ (অর্থাৎ 
পটতূমির চলচ্চিত্রীয় অন্য _গীর্জাটি ছাড়াই এবং গোষ্ঠীবদ্ধ অবস্থায় 
স্থানগত জ্যা'এর বাইরে ): 








আইভান মালযুতা 
আনাদতাসিয়! বাসমানভ, 
পিমেন মুফোসিন২২ 


আইজেনস্টাইনের মতে এগুলি হল আইভান দ্দি টেরিবংল-এর চলচ্চিত্রীয় 
পলিফোনি সৃষ্টিকারী কতগুলি দৃশ্ত-শ্রব্য উপাদান । তিনি আরে বলেছেন, 
ঘীমটির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে চলেছে সাংগীতিক ঘীমের অগ্রগতি এবং গীর্জার 
আলোকসজ্জা । আগেই বলা হয়েছিল যে, আনাপতাসিয়ার জন্য দ্বৈতসংগীত 
উচ্চারণের পালটা একটি স্তোত্রমূলক প্রার্থনা শোনা গেছে । বাসমানভদের 
সঙ্গে আইভানের কথোপকথনের সময় সংগীত ব্যাহত হয় এবং তখন শোন 
যায় আইভানের নিঃলঙ্গতার সাংগীতিক থীম, কিন্তু তা আবার ধীরে ধীয়ে 
মিশে ধায় ভয়ঙ্করের থীমের সঙ্গে (সমাগত ঝাঞ্! ) ধা আইভানের সজে সঙ্গে 
ফেরে ঘখনই তিনি নিজের ক্ষমতা৷ জাহির করেন? বিশেষত ঘধন তিনি ঘোষণ। 
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করেন, “ছই রোমের পতন হয়েছে, কিন্তু মস্তো টিকে থাকবে ।” একই সময়ে 
গীর্জার আলোকসজ্জায় সুর পরিবর্তন হয়: গীর্জার অবিমিশ্র অন্ধকার, 
অন্ধকার গীর্জা, অন্ধকার গীর্জায় জনগণ এবং আইভানের নাংঘাতিক 
প্রতিক্রিয়ার পর গীর্জার মধ্যে জনগণের সঙ্গে আলে? । ফেদোর বাসমানভ 
প্রথম ওপরিচনিক (0211010010. ) হিসেবে স্বীকৃত হবার পর সিকোয়েন্সটির 
শেষে গীর্জায় প্রবেশ করে এক বিপুল সংখ্যক মান্য ঘার! সাক্কেতিকভাবে 
সেই সমস্ত মানুষকে চিহ্নিত করে যারা আইভানের ব্যক্তিগত রক্ষী হিসেবে 
যোগদান করবে । তার] ছুটে আসে মশাল হাতে, যেজন্ত দৃশ্তঠত আইভানের 
তীব্র প্রতিক্রিয়া জোরদারভাবে প্রকাশ পায়। আলে! ছাপিয়ে যায় 
অন্ধকারকে । জীবন জয়ী হয় মৃতকে ছাড়িয়ে । তার উপর, আলে! যেখানে 
গীর্জার মোমবাতিতে নিবদ্ধ ছিল ভা এখন সাধারণ মাঙ্গষের হাতে হাতে 
ফেরে; এই মান্থষরা এখন মুক্ত এবং সমাঁজবদ্ধ। পিমেন (গীর্জা) এবং 
মুফ্রোসিন ( বোয়ার-ব1) দৃশ্য থেকে সরে ধায় আর একজোট মাগ্থষ, একই 
রকম পোষাক গায়ে, জারকে ঘিরে ধরে; ধেন তারা মৃত্যুর অন্ধকার থেকে 
উঠে এসে তাকে আলো! এবং শক্তি দিচ্ছে তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য | এই 
দৃশ্যটি প্রথম পর্বের শেষ লিকোয়েন্সের পূর্বাভাস যেখানে আইভান রুশ 
জনগণের কাছ থেকে ক্ষমতা গ্রহণ করবেন-_-“দ্বৈতাঘাত' শৈলীর এ হল 
আরেক নিদর্শন এবং রুশ রাষ্ট্রের বর্ধমান ক্ষমতার ধীমের বিস্তার । তাই 
আইজেনস্টাইন ঠিকই বলেন যখন তিনি ঘোষণ! করেন যে, এই সিকোয়েন্সটিই 
গোট। ফিল্মের মূল সিকোয়েন্স “শুধুমাত্র এর গঠনের জন্য নয় বরং সবার আগে 
নাটকীয় ভূমিকার জন্য । এটি, কিল্মের চূড়ান্ত অধ্যায় ।”*৩ এই সিকোয়েন্গ 
প্রথম পর্বকে তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছে । ছবিতে তিন তিনবার আইভান 
রাশিয়ার মহান ম্বার্থ ঘোষণা করেছেন : অভিষেকে, আনাসতাসিয়ার জন্তু 
বিলাপের সময় এবং শেষ সিকোয়েন্দে । 

আইজেনস্টাইন মন্তব্য করেছেন : 

“এটা লক্ষ্য করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘে ছবিটির দৃশ্ত-শ্রব্য মোস্তাজ হুবহু এই 
ছবিকে সামগ্রিকভাবে একটি ড্রাম এবং একটি থীম হিসেবে উপলঞ্জির পদ্ধতির 
সে লাষৃজ্যপূর্ণ ।”২৪ 

অন্থতাপের নিকোয়েন্দে গোটা দৃশ্যটি সাজানো হয়েছে এমনভাবে যাতে তা. 
«“আইভানের অস্তদ্বন্বের বছিঃপ্রকাশ' হয়ে ওঠে ।২৫ কিন্তু এ ছন্বকে কোন 
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বিশেষ ব্যক্তির দ্বন্দ হিসেবে ততটা দেখ হয়নি বরং আরে বিমূর্তভাবে ্বয়ং- 
সম্পূর্ণ থীম হিসেবে দেখা হয়েছে । আইজেনস্টাইন অন্তত্র লিখেছেন যে, তিনি 
“লচ্চিত্রকারদের মধ্যে সবচেয়ে অমানবিক" হয়ে উঠেছিলেন এই অর্থে ষে, 
তিনি হলিউড-মার্ক। ছবির মতো ব্যক্তিগত মনম্তত্ব নিয়ে কারবার করছেন না। 

আবার আগেই যা বলা হয়েছে, আইজেনস্টাইন ব্যক্তির ছুই বাহক 
বিপরীতমুখী শক্তির চেয়ে আভ্যন্তরীণ ছুই শক্কির ছন্দ বেশী পছন্দ করতেন। 

বর্তমান আলোচনার প্রসঙ্গে উল্লিখিত নিবন্ধে আইজেনস্টাইন “আইভান দি 
টেরিবল-এর শুধুমাত্র প্রথম পর্ব নিয়েই আলোচনা করছিলেন । তিনি ছবিটিকে 
দেখেছিলেন [50101 হিসেবে, তিনটি ট্যাবলো (1851590 ) বা পার্টশন 
যার প্রতিটি দ্রাড় করানো হয়েছে পলিফোনির নিয়ম মেনে । ফিল্মের প্রতিটি 
অংশে খীমের আভাস দেওয়া হয় এক নিই সুস্মতায় বা স্থরমিশ্রণে। খণ্ডাংশ 
তিনটি হল তিনটি বিভিন্ন প্রধান স্থ রবিশিষ্ট “স্ত্রী'র মত : ধর্ম তথা আভিজাত্য, 
ধর্মোদারত1 এবং সমাজবদ্ধতা হল যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় তন্ত্রীর 
জন্য । আর প্রথম থেকে তৃতীয়তে লক্ষণীয় ক্রমোত্তরণ হতে থাকে । প্রথম 
তন্ত্রীধ্বনি শোনা যায় গীর্জার আলো-আ্বাধারির মধ্যে, দ্বিতীয় তন্ত্রীর সঙ্গে থাকে 
আলোকচ্ছট। ( ওপরিচনিকির হাতে মোমবাতি ) আর তৃতীয় তন্ত্রী ধ্বনিত হয় 
তীব্র আলোতে । আলোর থীম আইজেনস্টাইনের চিন্তায় তথা চলচ্চিত্রকর্মে 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । 'বেঝিন মীডো? (96215176900 )-তে কৃষকরা যখন 
গীজা থেকে সমস্ত সাঙ্ষেতিক সামগ্রী সরিয়ে ফেলে তখন গীর্জা সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে 
যায়। রুশ ইতিহাসের গোড়ার দিকে গীর্জাগুলি সাদা রঙ করা হত বলে শৃন্ত 
গীর্জা এখানে আলোকপুর্ণ হয়ে যায় এবং ভেতবের মন্দিরের চিত্রকল্প হয়ে ওঠে, 
যা আদলে মান্তষেরই আলোকিত আশা ৷ “ফিল্ম সেন্স” ( দে] 96155 )-এর 
জন্য আইজেনস্টাইন ষে মুখবন্ধ লিখেছিলেন কিন্তু ভাক বিভ্রাটের২৬ দরুণ য। 
তখন ছাপা! যায়নি, তাতে আইজেনস্টাইন লিখেছিলেন : 

“এখন যা ঘটে চলেছে তার কুট ন্বরপ, অথবা যা অতীতে ঘটেছে তার 
সঠিক পরিমাপ, কিংবা পৃথিবীর যা কিছু এখনো ঘটতে বাকী আছে তা কেউই 
পরিপূর্ণ উপলব্ধি করতে পারে না। 

খুব পরিষ্কারভাবে যা আমরা জানি তা৷ হল, সামনেই জয়, অন্ধকারকে 
পরাস্ত করে জয়। 

আমাদের সম্মুথে আলো । 


আইজেন-৭ 


কিন্তু এর ছটায় আমরা এখনো অভ্যন্ত নই, এ আলোতে নতুন জীবনকে 
দেখতে কিংবা এ আলোক-নির্দেশিত নতুন পথে এগিয়ে যেতে আমরা অসমর্থ। 
আমরা আগে থাকতে দেখতে পাই, আমরা ঝ্াীচ করি, আন্দাজ করি ওই 
আলো । কিন্তু ছুনিয়াকে কাপিয়ে দেওয়া রহস্যভেদী উন্মত্ততার মধ্যে সেই 
আলোকোদয় এখনো শুরু হয়নি | 
মানবজাতি হাতড়ে বেড়াচ্ছে ভবিত্যতের সেই আলো" নতুন, অজানী-""”২* 
এখন প্রশ্থ জাগে-_আইজেনস্টাইন-কত ইতিপূর্বের বিশ্লেষণ যদি “আইভান 
দি টেরিব.ল"এর প্রথম পর্বের সঙ্গেই যুক্ত, তাহলে দ্বিতীয় পর্বের ব্যাপারটি কী? 
দ্বিতীয় পর্বের ক্ষেত্রেও কি এ বিস্লেষণ প্রাসজিক? হ্যা, চূড়ান্তভাবে প্রাসঙ্গিক । 
দ্বিতীয় পর্বও গঠিত এক 56101, নিয়ে, তিন-দফার এক ট্যাব লে! নিয়ে । 
প্রথম পরের ভায্য হিসেবে দ্বিতীয় পর্ব তিনটি বিপুল তন্ত্রী ধ্বনিত করে, কিন্ত 
তিনটি প্রধান স্থরে। প্রথম তন্ত্রীধ্ধনি হল ত্রয়োদশ বর্ষায় আইভানের সঙ্কল্প : 
“আমি জার হব, বোয়ারদের ছাড়াই ।” কিল্মের দ্বিতীয় প্যানেলের পরিণতি হয় 
'অগ্রিগর্ত চুলীর' নাটকে আইভানের ঘোষণায় : “তোমরা আমাকে দুর্দান্ত বলে 
ডাকো? দুর্দান্তই আমি হয়ে উঠব |” কিল্সের সমাপ্তি হয় ভ্ঞার্দিমিরের মৃত্যুতে 
আইভানের প্রার্থনায়, এবং ইউফ্রোসিনকে ধিক্কারে : “এই সব কিছু রাশিয়ার 
মহান স্বার্থ রক্ষার্থে”; এর সাথে সংযোজিত হয় আইভানের চিৎকার : “আমার 
ছুই হাত মুক্ত”। দ্বিতীয় পর্বে যখনই আইভান তার ক্ষমত]। জাহির করে 
তখনই আলোকসম্পাতে গ্রণগত পরিবর্তন চোখে পড়ে : রাজপ্রামাদের আলো 
আধারি, “অগ্রিগর্ভ চুজী' নাটকের জন্ত কৃত্রিম উপায়ে আলোকিত গী্জী এবং 
সমাপ্তি সিকোয়েন্দে গীর্জার অন্ধকারের সঙ্গে বৈপরীত্যমূলক মহাভোজের 


ঝলমলে আলো । 


আইজেনস্টাইনের চলচ্চিত্রীয় সহ্কেত প্রয়োগ 


গোটা আইভান-ফিল্স জুড়ে রয়েছে ধর্মীয় চিত্রকল্প ! ছবিটির গীর্জায় নংঘটিত 
দৃশ্যগুলি মস্কোতে তোলা হয়নি বলে কিন্সের গীর্জার সঙ্গে ক্রেমলিনের 
আযাসামশনের (29580000000) অভিষেক-গীজ1 উস্পেন্স্কি সোবোর 
( 05962505 90০: )-এর তুলনা আকর্ষণীয় হতে পারে। ফিল্মের গীর্জাটি 


১৬৬ 


উস্পেন্ষ্কি সোবোর-এর চেয়ে অনেক বড় এবং প্রাচীর চিত্রগুলি সবই 
আইজেনস্টাইনের নিজের আকা । গীর্জার সমস্ত প্রাচীর-চিত্রগুলির মধ্যে 
সবচেয়ে তাৎপর্ধপূর্ণ এবং সবচেয়ে আইজেনস্টাইনীয় যেটি, সেটি হল “শেষ বিচার' 
চিত্রটি, যেখানে দেখ। যায় “ম্বর্গের জার, স্তায়নিষ্ঠ মানুষকে নিজের কাছে টেনে 
নিচ্ছেন আর দুষ্টজনকে নরকের আগুনে ছুঁড়ে ফেলছেন। ন্বর্গের জারের হাতে 
রয়েছে এক অগ্নিময় অমি এবং তুলাদণ্ড। 

“বণ কক্ষে” (7811 ০6 9010) যেখানে বিবাহের ভোজোনোত্সব হয়, 
সেখানে জারের সিংহাসনের পিছনে (মহাবিশ্বের রাজ্য ) শ্রীষ্ট প্যাপ্টোক্রাটোর 
(0130156 8780015800: )-এর এক বিশাল প্রাচীর-চিত্র আছে। সম্পূর্ণ 
প্রাচীর-চিত্রটি বারকয়েক কিছুক্ষণের জন্য দেখা যায়, বিশেষত ঘখন ইউফ্রোসিন 
নববিবাহিতদের “আশীর্বাদ করে । কিন্তু অধিকাংশ সময়েই দেখা গেছে 
ক্যামের। এবং দেয়ালের মধ্যে ধন্ুকাকৃতি খিলানের মত যান্তুবীষ্টের পদযুগল।২৮ 

“আাপোক্যালিপ,স্‌* থেকে এঞ্জেল অব র্যথ"-এর প্রসঙ্গোলেথ করা হয়েছে,২৯ 
কিন্ত তাকে যেন আইজেনস্টাইনেরই হুষ্টি বলে মনে হয় কারণ আপোক্যালিপ.সে্‌ 
তাকে ওইভাবে দেখা যায় না। অবশ্ঠ এরকম কোন তেব্দৃত কোন আক। 
ছবিতে হয়তো আইজেনস্টাইনের চোখে পড়ে থাকবে । 

“এটা হতেই পারে যে, ( সম্ভবত আইজেনস্টাইন উদ্ভাবিত ) এই আকা 
ভুবিটি ১৯৪১ সালে চিলিতে মেক্সিকোর শিল্পী সিকেরিওস (519592105)-এ4 
ত্বাক? একটি পাটাতন ও একটি দেয়ালবিস্তৃত এক প্রাচীর-চিত্র থেকে প্রভাবিত 
হয়েছিল। সিকেরিওম আইজেনপঠাইনকে তাঁর কাজের ছবি পাঠিয়ে থাকতে 
পারেন কারণ মিকেরিওস সে-সময় আইজেনন্টাইন থেকে পাওয়।! কিছু ধ্যান- 
ধারণ। বাবহার করেছিলেন ।”১* 

'কে ভিভা মেক্সিকে। 1? (0382 ৬:৮৪ 1651০0 !)০৯ ছবিতে লোকজন 
কাধে করে শবাধার বয়ে নিয়ে যাচ্ছে এই মিকোয়েন্সটির সংগঠনে আইজেনস্টাইন 
মিকেরিওসের একটি প্রাচীর-চিত্র থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছেন । এ দেবদূত 
রুশ বাইজান্টীয় লোককাহিনীতে ও থাকতে পাবে ! অনেকট। “ম্ব্গের জারের” 
মতই দেবদৃতটির হাতেও এক অগ্নিময় অলি এবং তুলাদণ্ড; এ থেকে দেখা 
যাঁয় যে, দুটি মৃত্তিই একই ধাচে ভাবা হয়েছে। দেবদূতের মাথায় অগ্নিশিখাময় 
মুকুটত২, তিনি প্রায়ই তার পায়ে “মহাবিশ্ব দলন করছেন' বলে কথিত আছে। 
ঘে ভাবে এই দেবদূতকে আ্বাকা হয়েছে সেটিই কৌতুহলোদ্ষীপক ব্যাপার : যেখানে 


১০৭ 


শ্রোতৃকক্ষের ছাদ জুড়ে থাকে তার সম্পূর্ণ অবন্নব সেখানে জারের সিংহাসন 
থেকে ত্বার মাথা দেখা যায় সম্পূর্ণ উদ্টোভাবে নিচের দিকে, আর দেবদূত্ের 
দলনকারী পদযুগল আকা হয়েছে নিংহাঁদনের পিছনের দেয়ালে । এই পদ- 
যুগল বস্তত দলনকারী অবস্থায় নয়, বরং ঝুলস্ত অবস্থায় থাকে জারের মাথার 
উপর । আইজেনস্টাইন ঘে এ দেবদুতের মধ্যে আপোক্যালিপসের একটি 
চরিত্রকে দেখতে পেয়েছেন তা তাতপর্যপূর্ণ : এর ফলে এ দেবদূত হয়ে উঠেছেন 
আবে রহুশ্যময় এবং আতঙ্কজনক এক ব্যক্তি ।৩৩ 

দ্বিতীয় পর্বের শেষে ভোজনোৎসব অনুষ্ঠিত হয় এক “হুলঘরে'। এর 
ছাদ জুড়ে রয়েছে এক চিত্র যা আইজেনস্টাইন সনাক্ত করেছেন “লিশ শহীদ” 
(৮076 চটোগ 181055') হিসেবে (এই প্রাচীর-চিত্রের আইজেনস্টাইন-কৃত 
একটি স্কেচে রুশ ভাষাষ্‌ এই কথাগুলি আছে )। শহীদর। ঘিরে রয়েছে একটি 
মুন্তিকে ধিনি স্পষ্টতই যীশুবীষ্ট, কিন্তু এই প্রাচীর-চিত্র প্রসঙ্গে ফিল্মে ব 
চিত্রনাটো কোথাও যীশুধীষ্টের উল্লেখ নেই । খ্রীষ্টের ছুই হাত প্রসারিত, আর 
তার পা ঢেকে আছে এক টুকরো মেঘে । 

এটা স্পষ্ট যে, আাকশনের স্বাভাবিক পটভূমি হিসেবে আইজেনস্টাইনের 
প্রয়োজন হয়েছিল আইকন এবং ধর্মীয় চিত্রকল্প ৷ আইভানকে মহাশৃন্যে কোথাও 
চিহ্নিত কর] দরকার ছিল। কাজেই আইভান কাহিনীর দৃষ্ঠাংশেই রয়েছে 
এই পবিক্র চিত্রকল্পতা। এর প্রায় ভকুমেণ্টারি মূল্য আছে। এবং চতুর্থ 
আইভানের সমসাময়িক চিত্রকলা ও ভাক্র্ষের সঙ্গে ফিল্সটির কোন কোন সেটের 
তুলনা কবলে আইভানের জীবনের সাজসজ্জা হবু অনুস্থজনে আইজেনস্টাইন 
যে কতট? ঘত্ববান ছিলেন তা দেখে মুগ্ধ হতে হয়। আইজেনস্টাইনের কিছু 
কিছু স্কেচের সঙ্গে আছে সেইসব মূল চিত্রগুলি যা থেকে আইজেনস্টাইন 
অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন । 

আইভান-চিত্রাটির তাৎপধের বহুবিধ স্তরে প্রাচীব-চিত্র বা মৃন্তি যেকোন 
চিত্রকল্পেরই অবশ্য নিজন্ব ভূমিকা আছে। এবং যেহেতু আইজেনস্টাইন 
সেসবগুলিই সৃষ্টি করেছেন আমরা নিশ্চিন্তে ধরে নিতে পারি ষে, তিনি 
সেগুলিতে জটিল অর্থ আরোপ করেছেন। প্রথমত, চিত্রকল্পগুলি শুধুমাত্র 
আইভানের বাহিক পরিবেশই নয়, সেগুলি তার আভান্তরীণ অবস্থার বাহক 
প্রকাশ । এগুলি আইভানের আত্মার প্রক্ষেপণ, সেজন্যই চিত্রনাট্যে প্রায়শই 
উল্লেখ আছে যে, চিত্রকল্পের চরিত্রপ্তলি নাটকের উপর, ফিলের প্রধান চবিত্র- 
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গুলির উপর নজর দেবে। চিত্রকল্প ও প্রধান চরিত্রুলির মধে; সম্পর্ক দৃশ্যত 
প্রতিষ্ঠিত হয় দেয়ালে চরিত্রগুলির ছায়াপাত করে, বিশেষত আইভানের ছায়ার 
ক্ষেত্রে একথা সত্যি, শেবের মহাভোজের সিকোয়েন্সেও কিন্ত লো-আ্যাংগল 
ক্যামেরায় চিত্রকপ্নগুলির পট ভূমিতে প্রধান চরিত্রগুলিকে দেখান হয়। এভাবে 
ফেদ্কণ (218 ) এবং ওপরিচনিকিকে খিলানের 'শহীদদের” মধ্য থেকে উঠে 
আসছে বলে মনে হয়, এবং যীস্তুত্রীকে দেখা যায় ভজাদিমির এবং স্বয়ং 
আইভানের পটভূমিতে । 

কিন্ত আইজেনস্টাইন তার ফিল্মে শুধুমাত্র আইকন-ই ব্যবহার করেননি, 
তিনি তার অভিনেতাদের দিয়ে এমন এক স্টাইলে অভিনয় করিয়েছেন যে, 
তারা আইকনের চেহারার সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়ে যান। এভাবে ফিল্মটি 
একধরনের বারোয়ারি প্রার্থনাহ্ষ্ঠানের মাধ্যমে হয়ে ওঠে এক আযানিমেটেড 
আইকন। তাছাড়। আইজেনস্টাইন তার ছবির আইকনগত গুণ সম্বন্ধে ভালরকম 
ওয়াকিবহাল ছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, 

“ফ্রেমের মধ্য মৃত্তির মতন 

জার বাঁধা পড়েছেন সোনালি পোষাকের মধ্যে ।” 

ঠিক এভাবেই পর্দায় আইভানের আবির্ভাব । চিত্রনাট্যে আইকনতব্বের 
আরেকটি উল্লেখ পাওয়] যায় খন পিটার আইভানের কাছে স্বীকার করে : 

“হত্যার সেই দলিল কোন একজনের নয় তিনজনের কর্ম কারণ ঈশ্বরের 
মাতৃমৃত্তি যেমন প্রায়ই একটি (7095০, 

হত্যাতেও তেমনটি হয়েছিল-_ 

তিনটি হাতের ত্র্যহস্পর্শ ঘটে ছিল---%। 

আইভান-ফিল্সটি উন্মোচিত হতে থাকে এক আইকনোস্টাসিস (100170508519)- 

এর মত। আইকনোস্টাসিম গঠিত হয় কতগুলি আলাদ। আলাদা আইকন 
নিয়ে, যেগুলি নিয়ে আবার হয় কতগুলি অন্ুকাহিনী । কিন্তু এই আইকনগুলি 
দৃশ্তগত তথ বিষয়বস্তগত বিচারে সাজিয়ে ফেল! হয় এক অথগুতায় যার আছে 
এক অন্তন্নিহিত গতি । তথাপি প্রতিটি আইকন তার নিজন্ব গুণাবলী বজায় 
রাখে। নেজন্যেও আইজেনস্টাইন তার ছবিতে এক বিরল শৈল্পিক নিথু'তি- 
পনায় বিভিন্ন অংশ নিয়ে স্যি করেছেন বৃহৎ সব প্যানেল বা এপিসোড । এই 
বিশাল 'অসমূবল্‌, (921016 )-এ প্রতিটি খগ্তাংশ বজায় রাখে তার নিজম্ব 
চিত্রান্ছগ বিচলন ঘা! সৃষ্টি হয়েছে প্রধানত ৬ বা যু আকুতি দিয়ে (পরম্পরচ্ছে্দী 
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কর্ণের মতন ) এবং 

“পরস্পরকে শক্ত করে চেপে ধর ভারী ভারী তোরণ 

যেন মারাত্মক শত্রসব 

পাথরের মত আলিঙ্গনে 

জমে গেছে চিরতরে |” 
ভাছাড়1! আইভানের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার যন্ত্রণাবিদ্ধ অনুভূতি উদ্রেকের এক 
বিপুল ক্ষমতা ছিল এ চিত্রান্গগ বিচলনের । 

একথা মনে রাখা দরকার যে, একট! আইকন কোন মানুষের নিছক 
প্রতিবিষ্ব নয় । গৌড় শ্রীষ্টানদের বিশ্বাম যে, আইকনের মাধ্যমে উপস্থাপিত 
বাক্তি রহশ্যজনকভাবে উপস্থিত থাকে । কাজেই আইকন হল এক রহশ্যজনক 
উপস্থিতির বাস্তবায়িত আবির্ভাব। যথাযথভাবে বললে, এ হল উপস্থিতির 
এক ধরনবিশেষ । “বাইজান্টীয় শিল্পীরা অতিপ্রাকৃত জগৎ সম্বদ্ধে তাদের 
সচেতনত৷ এমনভাবে গীর্জার গম্জে ও দেয়ালে মোজেক বা! প্রাচীরচিত্রে যীশু 
এবং তার স্বর পরম্পরার মাধ্যমে উপস্থাপিত করত যে মনে হত, নিচের 
ইমারতের গায়ে অতিথিসেবক বিশ্বাসীজনের সঙ্গে উপস্থিত রয়েছেন ।”৩৪ 
আইজেনস্টাইনের ছবিতে হুবহু এই ব্যাপারটিই ঘটে। কারণ অতিপ্রাকৃত 
জগৎ সম্বদ্ধে বাইজান্টায় বিশ্বাসের অংশীদার কেউ না হলেও আইজেন- 
স্টাইনের আইকন, চিত্রকল্প, মরাল, ফ্স্কে। প্রভৃতির নিয়ত বাবহারের জন্য 
অন্যজগতের মানুষের অস্তিত্বের অনুভূতি সে এড়িয়ে যেতে পারে না। দৃষ্টাত্ত- 
স্বরূপ, দ্বিতীয় পর্বে যীশুত্ীষ্ট সদাবিরাজমান। তার সজাগ দৃষ্টিৎ তাকে 
ফিল্মের চরিত্রগুলির এত কাছাকাছি নিয়ে আসে যে শেষ পর্যস্ত ধাবণ! হয় 
তিনিও আইভানের জীবনে হস্তক্ষেপকারী একটি চরিত্র । 

জেমস এইচ বেলিংটন (87065 [. 921110509 ) তার দি আইকন 
আযাণ্ড দি এক্স, নামক “রুশ সংস্কৃতির ব্যাখ্যানমূলক ইতিহাসে” দেখিয়েছেন 
আইকনের গুরুত্ব, শুধুমাত্র ধর্মবিশ্বামের আধার হিসেবেই নয়, বরং রুশ 
সংস্কৃতিতে প্রজনন-প্রতীক হিসেবেও । 

“মস্কোর সংস্কৃতিতে আইকনের গুরুত্ব বাড়িয়ে দেখ! কঠিন। প্রতিটি 
আইকন মাহুষকে স্মরণ করিয়ে দেয় মানুষের কাজকর্মে ঈশ্বরের অবিরত 
উপস্থিতি । পড়তে বা ভাবতে পারে না যার! তারাও এর সত্যত। উপলব্ধি 
করতে পারবে । এতে চিন্তার খোরাক নেই, কিন্তু রয়েছে অন্যথায় দুর্দশা আএ 
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হতাশায় নিমজ্জিত হত যেসব মানুষ তাদের জন্য লেখা ইতিহাসে ঈশ্বরের 
ক্ষমতার আশ্বাসের দৃষ্রান্ত ৷ 

এই ছবির সাগরের মধ্যে ভাবনা স্টিক হয়ে যায় চিত্রকল্পে, আইডিয়াতে 
নয়ঃ এবং প্রাচীন রাশিয়ায় ষে রাজনৈতিক তব গড়ে উঠেছিল তা এই বিশ্বাপ 
হিসেবে স্থবর্ণিত আছে যে, জার ঘেন এই হ্বর্গতুল্য পৃর্থীর জীবন্ত আইকন”*৯। 

স্তালিন আমলে জনগণকে শিক্ষিত করে তোলার উপায় হিসেবে এক 
নতুন আইকন তত্ব প্রয়োগের স্থনিরিষ্ট প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল। রাজনৈতিক 
উদ্দেস্টে দৃশ্ঠকল] বিষয়গুলি ( 515091 ৪) এক ধর্মীয় প্রভাব মুক্তির প্রক্রিয়ার 
কবলে পড়েছিল। এটা লক্ষণীয় যে, নয়া-রাষ্্রতন্ত্রে আইজেনস্টাইনের প্রথম 
অবদান কিন্ত “পোর্টেমকিন' নয়, প্রচারের জন্য পোস্টার ।৩৭ তার শেষ 
কীত্তি “আইভান দি টেরিবল'ও পোস্টারের সঙ্গে সাদৃশ্ঠাবিহীন নয়। 

বেলিংটন আরো! লিখেছেন : 

স্তালিনের প্রকাও সবত্রবিরাঁজমান স্টাচ্গুলিতে রাশিয়ায় সর্বশক্কিমানতার 
এক নতুন প্রতিষৃত্তি দেখা গেছিল; দেখা গেছিল বাইজান্দীয় প্যাণ্টোক্র্যাটোর- 
এর এক করাল প্রহসন। পুণ্যজ্ঞানের আদি গীর্জার প্রধান গম্থজ থেকে স্বর্গীয় 
প্রতিমৃত্তি নিচের দিকে তাকিয়ে থাকত রুশ সভ্যতার এই আর্ি কেন্দ্রগুলিতে 
ভোজের দিনে জমায়েত মাহুষজনকে শুদ্ধিকরণের ক্ষমতা এবং বর্গের 
সমারোহের কিঞ্চিৎ অতীন্ড্রিয় পূর্বাভাস দেবার জন্য ! সেরকম স্তালিন 
সংস্কৃতি ও বিশ্রামের উদ্যানের, মাধ্যমে সহাস্যে পুণ্যজ্ঞানের আশ্বাস এবং 
শ্ুদ্ধিকরণের অধিকার দিতেন সেইসব মাস্থুষকে যার নয়! ভোজের দিনগুলিতে 
ধরণীর বুকে স্বর্গের পূর্বান্বাদ গ্রহণের জন্য জমায়েত হত। মনন্তত্বগতভাবে 
সন্তোষজনক বহুবৈশিষ্ট্যমগ্ডিত স্তালিনের এই আধা-ধর্মীয় অতিকল্প সহজে 
বাতিল কর চলে না।”৩৮ 

শুধুমাত্র আইকন নয়, প্রথাগত ভঙনার সমস্ত ধরনগুলি একত্র করে স্থ্ি 
হয়েছিল লেনিণ-স্তালিন ধর্ম : 

“আইকন, ধৃপ এবং ঢং ঢং বেজেচলা ঘণ্টা সরে গিয়ে এসেছে লেনিনের 
লিখোগ্রাফ, সস্তার সুগন্ধি এবং গম্‌ গম্‌ করা মেশিন। সদাবিরাজমান প্রার্থনা 
এবং গোৌঁড়াখির ভজনার জন্য আহ্বান সরিয়ে দেওয়া হয়েছে সম্মোহক 
পরিসংখ্যান আর শ্রমের আবাহন ঘোষণাকারী অপরিহার্য রেডিও এবং, 

লাউভস্পীকার দিয়ে। বিশ্বাদীজনের প্রার্থনা বা 'সকলের ক্যাজ-এর বদলে 
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এলো বিজ্ঞানসম্মত নাস্তিকদের সম্মিলিত গঠনকারধ। একদ। রাশিয়ার রুক্ষ 
অভ্যন্তরে উপনিবেশকারী সৈন্যদের সঙে যাজক ও মিশনারীদের পাঠিয়ে ষে 
ভূমিকা পালন করা হত তা৷ এখন পালন করল “সাংস্কৃতিক বাহিনীর সৈন্যরা? 
যারা ন্যুনতম সময়ে অধিকতম মানুষকে সাম্যবাদ তথা যৌথ মালিকানার 
দিকে কারা টানতে পারে তা দেখতে গণমিছিল ছেড়ে গ্রামে গেছিল "সাংস্কৃতিক 
রিলে রেসের' জন্য । 

প্রাচীন রাশিয়ার পবিত্র বিদূষক তথ! আত্মনিগ্রহকারীদের প্রেরণাদায়ী 
ভূমিকা নিগেছিল লক্ষ্য অতিপূর্ণ করায়” যোগীর মত উৎসগীকৃত এবং 
উন্মাদনাগ্রত্ত “দমাজতন্ত্রী শ্রমের নায়কের” | ঠিক যেমন আইভান দি টেরিব্‌ল 
তার প্রিয় পবিত্র বিদূষককে মাহাত্ম্য দান ঞণেছিলেন এবং তার নামে সেন্ট 
বাধিল-এর গীর্জ। নির্মাণ করেছিলেন, স্তালিন তেমনি মাহাত্ম্য দান করেছিলেন 
এবং একটি জাতীয় স্বতিসৌধ নির্মাণ করেছিলেন জনৈক কয়লাখনি শ্রমিক 
নিকোলাস স্তাখানভ (710150195 968107910৬ )কে নিয়ে যিনি এক 
বীরত্বপূর্ণ উন্মত্ততায় এক শিফটে ১২ টন কয়লা কেটেছিলেন (যা তার জন্য 
নির্ধারিত পরিমাণের ১৪ গুণ )।% 

বেলিংটন খুব শ্বাভাবিক কারণেই আইজেনস্টাইন এবং পুদভকিন সন্বন্ধে 
'চলচ্চিত্রীয় আইকন বিশারদ, এই শব্দাবলী ব্যবহার করেছিলেন ।৩৯ 
সোভিয়েত সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে আইজেনস্টাইনের চলচ্িত্রীয় 
আইকন তত্বের তাৎপধ পাওয়া যায় । 

আইকন বিশারদ আইজেনস্টাইন তার পূর্বন্থরী গ্রীক থেওফানেস (৩০- 
[21)81965 ) এবং অজ্র্রেই রুবলেভ ( 4170161 [২01016৬ )-এর বিশ্বাসের 
অংশীদার ছিলেন না। তবু তাদের মতই তাঁর ক্ষমতা ছিল অবা্তব বাস্তব- 
তাকে বুঝতে পারার, সেই সঙ্গে ছিল এমনভাবে তার বোধকে দৃশ্ত প্রকাশ 
করার গরজ এবং সাধ্য, যাতে তার তৈরি চরিত্রগুলি মানবিক ** হয়েও 
জীবনের সাধারণ গণ্ডী থেকে বিমূর্ত । 

আইজেনস্টাইন সম্ভবত কখনই নিজেকে আরেক রুবলেভ্‌ হিসেবে 
ভাবেননি, বরং এঞ্িনীয়ার এবং চিত্রকর হিসেবে নিজেকে লেওনার্দো৷ দা 
ভিন্সি (17500800 ৫৪. ৬17)০)-র সঙ্গে দলতুক্ত করেছেন। এবং তার 
শেষ ফিল্ম করতে গিয়ে নিজেকে গভীরভাবে রুশ হিসেবে (খিয়েছেন, যেমনটি 
তিনি করেছিলেন তার আটাশ বছরের উত্ভতাপে তার বিপ্লবের স্তোত্র 


১১২ 


«পোটেমকিন' ঠতরি করতে গিয়ে । পোটেমকিনের মধ্য দিয়ে আইজেনস্টাইন 
তার দেশকে দিয়েছিলেন চলচ্চিত্র ; "আইভান দি টেরিবল'এ তিনি রুশ 
চলচ্চিত্রকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ রুশ শিল্প আইকনবিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত করে চলচ্চিত্রকে 
দিলেন রাশিয়ার অস্তঃকরণ। 

অবশ্য “আইভান দি টেরিব্‌ল" যখন নিয়িত হয়, তখন গোড়া মতাবলম্কী 
গীর্জা সরে গিয়ে এসেছে গোটা রাশিয়া জুড়ে প্রায় ৪০,০০০ সৌভিয়েত 
সিনেমা-হল। যে বিশ্বাসীজনেরা আগে পবিভ্র আইকনোস্ট্যাসিস-এর দিকে 
অপলক চেয়ে থাকত তারাই এখন সিনেমার পর্দার মুখোমুখি । সেই পর্দার 
উপর অস্থির আলোয় ভেসে উঠত আইজেনস্টাইনের আইকনোগ্রাফী। 
“আইভান দ্দি টেরিব্‌ল+এর ছুই পর্ধে সাব-টাইটল দেওয়া যেতে পারত : 
প্রথম পর্ব-“বিজয়ী আইকন,” এবং দ্বিতীয় পর্ব-_-“বিজিত আইকন”। স্পষ্টতই, 
দ্বিতীয় পর্ব লেনিন-ন্তালিন কথিত জনপ্রিয় শিল্পের অন্থশাসন মেনে চলেনি, 
এবং বাতিল হয়েছিল । 

তারকোভস্কি তার “অন্দ্রেই রুবলেভ, ছবিতে দেখিয়েছেন, সমকালীন ছুজন 
'আইকনবিশারদ তাদের নিজেদের কীত্তি নিয়ে আলোচনা করছেন। গ্রীক 
থেওফানেস তৈরি করেন ভয়ঙ্কর বিচারক ঈশ্বরের আইকন, কারণ তিনি বিশ্বাস 
করেন যে, বিশ্বাসীজনকে শেষ বিচারের কথা ম্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন । 

পক্ষান্তরে, রুবলেভ্‌ ঘোষণা করেন, শেষ বিচারের ফ্রেক্কো তিনি আর 
আকতে পারবেন না। মানুষের এত দুর্ভোগ তিনি দেখেছেন যে, তার স্থির 
বিশ্বাস জন্মেছে, সর্বোপরি মান্য চায় সমবেদনা, চায় না শান্তির শাসানি। 
তারকোভস্কি তর ছবি শেষ করেন রুবলেভ-কৃত “সমবেদন1শীল রক্ষকের' 
এক রূড়ীন*১ আইকন দেখিয়ে । আইজেনস্টাইনের ছবিতে, আইভান একমাজ্ 
স্বর্গের জারকে জানেন এক ভয়ঙ্কর বিচারক হিসেবে । আইজেনস্টাইন স্বয়ং 
ছবিতে প্রভূত সমবেদনা দেখালেও ঈশ্বর সম্বন্ধে তর ধারণ! গ্রীক থেও- 
ফানেসের এঁতিহ্ের অন্তর্গত । এবং বস্তৃতই, চতুর্থ আইভান সংক্রান্ত অধ্যায়ে 
দেখা গেছিল ধে তিনি ঈশ্বরের বিচারের ভয় পেতেন। 

আইজেনস্টাইন এবং তারকোভসস্কির এই ধর্মীয় আইকন প্রয়োগ থেকে 
তাঁদের ছবির দর্শকদের এমন বিশ্বাস হওয়া উচিৎ নয় যে এই দুই চলচ্চিত্রীয় 
আইকন বিশারদ ** প্রাচীন আইকন বিশারদদের ঈশ্বরতত্বে বিশ্বাসী । বরং, 
উভয় চলচ্চিত্রকারই প্রাচীন আইকনগুলিকে দৃশ্ত-আঙ্গিক (৮15381 0210 ) 
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হিসেবে উপলব্ধি করেছিলেন ঘা গভীর অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার প্রতিমৃন্তি। 
“সমবেদনাশীল রক্ষকের, আইকন দেখানর আগে তারকোভস্কি তার ছবিতে 
“ওল্ড টেস্টামেণ্ট ট্রিনিটি-র আইকনও দেখিয়েছেন । তারকোভস্কির ক্ষেত্রে, 
এ আইকনে নিহিত অভিজ্ঞতা বোঝ! যেতে পারে ঈশ্বরের কোন প্রসঙ্গ 
ছাড়াই বৈচিত্র্যের মধ্যে এক্যের উপলব্ধি হিসেবে । তিনি বিশ্বাস করেন, 
ঈশ্বরে বিশ্বাসের স্বাদে রুব.লেভ, এ অতীক্জ্রিয় অভিজ্ঞত! স্যটি করেছিলেন । 
কিন্ত তারকোভ্স্কির কাছে অতীক্ড্রিয়তা শ্বাভাবিক, এবং তা ধর্মীয় হওয়ার 
আদৌ প্রয়োজন নেই। একইভাবে “সমবেদনাশীল রক্ষকের' আইকনটি 
তিনি দেখেছেন যাশুত্রীষ্টের দৈবত্বের কোন প্রসঙ্গ ছাড়াই । তাঁরকোভ্ক্ষির 
কাছে চিত্রকল্পটি হল মানবিক সমবেদনার এক গভীর উপলন্ধির প্রকাশ । 
আইজেনস্টাইন “বেঝিন মীভো?” এবং “আইভান দি টেরিব্‌লে' একই রকমভাবে 
আইকন ব্যবহার করেছেন । আইভানের বিশ্বাস কিনি স্বীকার করলেও তা 
তিনি মানেন না। 

“আইভান দি টেরিব্ল" ছবিতে আইভানের ধর্মীয় অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ 
করতে গিয়ে ছবিতে ব্যবহ্ত বিশেষ আইকনগুলির তাৎপর্য আলোচনা করা 
হয়েছে, যেভাবে আইজেনস্টাইন হুল অব গোল্ড (বিবাহ ভোজ )-এ এবং "হল" 
(হত্যার ভোজ )-এ যীশুধীষ্টকে চিত্রিত করেছেন তা নিয়ে আরো! টীক। দেওয়। 
যেতে পারে । আমি ইতিমধ্যেই সেই কৌতুহলোদ্দীপক ঘটনার কথা বলেছি 
যে, গ্রীক প্যাণ্টোক্রাটোর-এর রুশ সংস্করণ “সিংহাসনে আমীন যীশুধ্রীষ্ট 
কে এমনভাবে দেখান হয়েছে যে শুধুমাত্র তার চরণযুগল দেখ! ধায় আর তার 
পেটের দিকটা ঢাকা থাকে মাঝের একটি তোরণ দিয়ে। এটি একটি পুনঃ” 
পৌনিক দৃশ্ ঘা নন্দনতত্বের বিচারে সমর্থন করা যায় না। সাংস্কংতিক প্রেক্ষিতে 
দেখলে খ্রীষ্টের এই বিচিত্র উপস্থাপন! এক নির্দিষ্ট তাৎপয লাভ করে। 

রুশ আইকনোস্ট্যাসিসে, পাাণ্টোক্র্যাটোর খ্ীষ্টের চিত্রকল্প, বু শতাব্দী 
ব্যাপী বাইজান্টীয় গীর্জার গণ্ুজ থেকে চেয়ে থাকা! তার গ্রীক প্রতিরূপের তুলনায় 
কম চরম চেহারা নিয়েছে । উনবিংশ শতাব্দীর শেষে এবং বিংশ শতাব্দীর 
গোড়ায় শ্রীষ্টের চিত্রান্থগ উপস্থাপন। সমস্ত দৈব গুণাবলী রহিত হয়ে যায়। 

“এইভাবে ১৮৯১ সালে নিকোলাস গে ([ব10150155 06 )-র ক্রুশবিদ্ধ 
হয়ে মৃত্যু হ'ল এক তমসাচ্ছন্ন খাটি মানবিক দৃশ্। এই চিত্রটিতে দেখান 
হয়েছিল এক নি:্ব, বিধ্বস্ত যীশুকে যার আর লাধ্য নেই পুনরুখানের, সিংহাসনে 
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আসীন হওয়। তো দূরস্থান ; আর এই ছবি দেখে গে'র বন্ধু লেও তলম্তয়ের 
চোখে জল এসেছিল। এই যীশুর ব! দিকে ঈশ্বরের পৃথিবীর আসন্স মহিমা- 
নির্দেশী আইকনানগ জন দি ব্যাপটিস্ট আর নেই, আছে শুধু এক চোর যার 
সন্তস্ত চাহনি এক নতুন, ঈশ্বরহীন পৃথিবীর আত্মকেন্দ্রিক কারুণোর ইঙ্গিত 
দেয়।৮৪০ 

১৮৯০ সালে মাইকেল ক্রবেল (141017961 ৬:৪6] ) একেছিলেন তার 
ছবি গদি ডিমন সীটেড' (1116 10929015 968090 )১ এই পৃথিবীর রাজপুত্র ; 
সাবেকী “সিংহাসনে আসীন শ্রীষ্ট'কে অর্থাৎ পরবত্তাঁ জগতের রাজপুত্রকে যেন 
অপসারিত করছে ।£$ 

আইজেনস্টাইন নিশ্চয়ই এসব চিত্র সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন । আর তা 
ন! থাকলেও তার ৭দি ফর্টি মারটিয়রস্* (06 দে 29015 ) খ্রীষ্টকে 
উপস্থাপিত করে সম্পূর্ণ মানবিক আদলে; গে'র ক্রুশের উপর তিনি ঝুলছেন 
না, ঝুলছেন বাতাসে । তাকে আর কারুণাময় দেখাচ্ছে নাঃ বরং হাস্যকর 
লাগছে । গে তার নিজের বিচারে ঠিকই করেছিলেন । যীুবীষ্ট যেভাবে তার 
ক্রশের উপর ছিলেন সেভাবেই গে তকে একেছিলেন। মহিমান্বিত ঘীস্তকে 
তাঁর দৈব গুণাবলী থেকে বঞ্চিত করে- খ্রীস্টীয় আইকনশান্ত্রে মাধারণত এগুলি 
থাঁকে__আইজেনস্টাইন গে-কে ছাপিয়ে গেলেন, এবং ফলত খরীষ্টের এই চিত্রকল্প 
রাখা যেতে পারে “অক্টোবর” চিত্রের বিখ্যাত “দেবতাদের সিকোয়েন্ে'র 
সমান্তরালে, যেখানে আইজেনস্টাইন মননশীল মণ্টাজের এই ধারণ! সঞ্চারিত 
করেন যে, ঈশ্বর সংক্রান্ত ধারণ! হুল শূন্ত, ফাকা। এখানে তিনি একই উদ্োস্ত 
পূর্ণ করেন একটি মাত্র চিজকল্পের মাধ্যমে । 

অনুবাদ : নবীনানন্দ সেন 


টীকা ও স্ুত্রোল্লেখ 


১. 9091:180) 70050062109 501155000081005 493 2165১ ১৯৪৭ 
পৃ. ৪৪-৭২। 
ফরাসী ভাষায় শোজাল (4০1:09916, )। 

৩, £১601, চাতাত 200 4১505) 20060662152 ০0060086616 53067 
পৃ ১৪৯-১৭৬। 
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মানুষ : ব্যক্তি ও সমষ্টি এবং আইজেনস্টাইন 
ঞব গুপ্ত 


॥ এক ॥ 


*/৯৪ 8]15855, (176 1:101)0591 502106 01 6307021101805 15 10081) 18171775611, 2156 5605 
০৫151910219 $06825 200 1926800018115---01 1085 106610005০1 10615612196 1:29115 
10 01 0017001150 2100765 0£ 1:6911655 আ2]] 215055 106 002 060220100810,9708, 


৩. 1৯7. 7:15675886210 
বিরোধী সত্তার মধো সংঘাতচেতনাকেই সের্গাই আইজেনস্টাইনের শিল্পভাবন। 
ও কর্মেরও প্রধান উৎস বলে শ্বভাবতই মনে হবে। সে বিরোধ বস্ততে বস্ততে, 
বস্তুতে ও ভাবে, দৃশ্যে ও দৃশ্ে' দৃশ্যে ও শ্রাব্যে, গতির দিক পরিবর্তনে । এবং 
ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিগ্রাহ্থ জগতের নির্বাচিত ছবি অর্থাৎ এক্ষেত্রে ক্যামেরাতে ধরা 
শটের সঙ্গে শটের । তার বিখ্যাত মণ্টাজ তত্ব যে মোটের ওপর এই নিরন্তর 

ঘাতের চেতনা এবং সংঘাতভিত্তিক চিত্রভাষার থেরাপিউটিক রীতিতে 

প্রয়োগে দর্শকচিত্তেও মেই সংঘাত চেতনা জাগানোর উদ্দেশ্যের ফসল এ কথা 
সবজনবিদিত । 

সাবিক সংঘাতের বিস্তৃত জগৎকে একটি বিশেষ ক্ষেত্রে নিবদ্ধ রেখে তার 
চিত্রকর্মকে মে দিক থেকে দেখা যায় কিনা ভেবে দেখা যেতে পারে । 

নিতান্তই %:91510-এর উদাহরণ বলে বিবেচিত হতে পারে এই আশংকা 
সত্বেও প্রথমেই বলে নেওয়! যাক--আর সকল চলচ্চিত্রকরদের মত আইজেন- 
স্টাইনেরও শিল্পকর্মের কেন্ত্রন্থলে রয়েছে মানুষ । কালবদ্ধ মানুষ । বড় 
শিল্পীর কাঁজের সবাত্মক পরিচয় নিতে গিয়ে দেখা যাবে-_তার। মানুষের 
ছ্বিবিধ সত্তাকে শিয়েই কাজ করেছেন-_এক| মানুষ ও যুখবদ্ধ মান্য, ব্যক্তি ও 
সমষ্টি। আইজেনস্টাইনের ছবির ক্ষেত্রে, এবং তার তাত্বিক আলোচনার ক্ষেত্রেও 
তার ব্যতায় নেই_-তার ছবি মেদ্িক থেকে মহৎ উপন্তাম বা মহাকাব্যের 
লক্ষণা ক্রান্ত । 

জীবনে এবং শিল্পকর্মেও এই সমষ্টির পারম্পরিক সম্পর্ক বা বিন্তাদ এক 
রকম হয়না, জীবনে অর্থে একজন মানুষের জীবনদর্শনে ॥ শিল্পকর্ষেও এদের 
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স্থান বিরোধী অথবা শ্থচ্ছন্দ হতে পারে । বিরোধী বা অবিরোধী ছুই 
ক্ষেত্রেই, একটা সাবিক ক্যান্ভাসে তার! শেষ পধস্ত পরিপূরক হয়। আইজেন- 
স্টাইনের ছবিতে এদের বিস্যাসকে, তার অন্তান্ত বিস্যাসের মত সংঘাতভিত্তিক 
বল যেতে পারে একদিক থেকে । 
সমষ্টিসত ও ব্যক্তিসভার মধ্যে বিপরীত চেতন আইঙ্জেনস্টাইনের প্রাথমিক 
পর্বে তাঁর চিন্তাকে প্রভাবিত করেছিল অনেকটা এতিহাসিক কারণেও । 
বিপ্লবোত্তর শিল্পাদর্শ অন্যা্ী তখন শিল্পকর্মে ব্যক্তিকে নগণ্য করে সমষ্টিকে 
প্রবলভাবে প্রতীয়মান করবার নির্দেশ ছিল যা পরে সোশ্যালিস্ট রিয়ালিজম 
আদর্শের অঙ্গীভৃত হল। এই শিল্লাদর্শের তাড়না যে আইজেনস্টাইনকে আপাত- 
দৃষ্টিতে ব্যক্তিচরিত্র বিমুখ করেছিল তার প্রথম পর্যের ছবিতে অর্থাৎ "স্ট্রাইক" 
পোটেমকিন' ও “অক্টোবর'-এ একথা! বল। বোধহয় অসঙ্গত হবে ন1। থিয়েটর-এর 
চৌহদ্দিতে মানব সমষ্টিকে উপস্থাপিত তেমন ভাবে করা যাচ্ছে না বলেই ভগ্ন- 
রথের সারথি চলচ্চিত্র ক্ষেত্রে পতিত্ড হলেন'১-_একথা তিনি হ্বয়ং কবুল করেছেন; 
অস্ততপক্ষে মেইয়েরহোল্ডের বাক্তিচরিত্রের প্রতি অমন গভীর শ্রদ্ধানিহিত 
ভালবাস! সত্বেও, খিয়েটর থেকে সিনেমাতে চলে আসার সেটা একটা বড 
কারণ। এই ন্ত্রে তিনি সদস্তে লিখছেন, “৬৬০ ( সোভিয়েৎ চলচ্চিত্রকরেরা ) 
01061)6 00112001621) 10955 20001 01060 01 501061)১ 11) 0010025 
€0 1119110089115 2170 07106 10018186167? 0108108, 0: 05০ 0০01£6043 
01161709. [01508101706 0116 1210015100191156 00180610101 0 10116 
0900:56915 11610, 00 21105 01 01015 01100 10006 218 21510190 06৬19- 
61017 17551500 010) 2 015001:5091001105 01 0102 10255 25 122:০,২ এব 
মধ্যে অতুক্তিটুকু এখানে আমাদের আলোচনার পক্ষে প্রাসঙ্গিক নয় ( কেনন। 
“বুর্জোয়া” চলচ্চিত্রেও থে ভাবেই হোক ইতিমধ্যে 402299,কে পর্দায় প্রতিষ্ঠা 
করা হয়ে গেছে, গ্রীফিথের “বার্থ অফ এ নেশন” এবং 'ইন্টলারেন্সের' কথ 
আইজেনস্টাইন স্বয়ং বছবার আলোচন। করেছেন; কিন্ত এই যে বাক্তিকে 
স্থানভ্রষ্ট করে সমষ্টিকে অভিষিক্ত করা এর পেছনে দেশকালবদ্ধ ইডিওলজির 
বিশেষ প্রেরণ ছিল একথা বোবা যাচ্ছে । “বুর্জোয়। হিরোর বদলে প্রোলে- 
টারিয়েট হিরোকে, ব্যক্তি হিসাবেও, এ পর্বের ছবিতেই যে তিনি প্রতিষ্ঠিত" 
করেন “পো্টেমকিনে'র ভাকুলেন্চুক এবং “অক্টোবরে'র লেনিনের মধ্যেই__ 
সেটাও এখানে উল্লেখ করে রাখা যায়। অবশ্ত সেই বিশিষ্ট শিল্পাদর্শ বা! ইডিওলজির] 
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প্রভাব থিয়েটরের ক্ষেত্রেও ছিল না তা নয়। সোভিয়েৎ দিনেমার সরকারী 
ইতিহাসের লেখকের মতে প্রোলেটকুণ্ট থিয়েটরের একটি বিশিষ্ট আদর্শ ছিল, 
0501160111510, 1101) 16120660. 10201ড1009] 1)67025 110 0৮001 ০0£ 
036 1085365১006 ০0115005৩-৩ তবু বোঝা যাচ্ছে আইজেনস্টাইনের ধারণা 
অঙ্কযায়ী 40011906156 151955'কে দৃশ্যমান করার জন্য সিনেমার পর্দার 
অলীমতার প্রয়োজন ছিল-_থিয়েটরের সসীম আয়তনে তার মত করে ওডেসার 
মানবসম্টিকে দেখানো যেতন]। 

কিন্ত বাক্তি ও সমষ্টির পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে আইজেনস্টাইনের মত 
মান্ষের চেতন। শুধু তার দেশকালে গ্রাহা ইডিয়লজির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবার 
কোন সম্ভাবন| ছিল না। সেট। যে হয়নি তা তার বিভিন্ন লেখ। থেকে, বিশেষ 
করে 410100751 167001195, শিরোনামাতে প্রকাশিত আত্মজীবনী থেকে 
বোঝা যাচ্ছে । পঞ্চদশ বর্ষায় বালক অবস্থায় আইজেনস্টাইন নিজের মধ্যে 
নেপোলিয়ন স্থলভ 45£061900” (যাকে, কেবরেন্স্কির সঙ্গে অন্বিত করে, 
মঘুরের প্রতীক বাবহার করে ইন্টেলেকচুয়াল মণ্টাজের রীতিতে “অক্টোবর 
ছবিতে তিনি ব্যঙ্গ করেন) এবং ডেভিড কপারফিন্ডের মত আত্মকেন্দ্রিক 
চপ্রিত্রের মালমশলায় তৈরি একটি ব্যক্তির পূর্বাভাস লক্ষ্য করেন।* তার বিক্ষু 
পারিবারিক জীবন তীর ব্যক্তিচেতনাকে প্রথর করেছিল--পিতামাতার বিবাহ- 
বিচ্ছেদ, একাকিত্ব, তাকে প্রবলভাবে আলোড়িত করেছিল, পিতার অত্যাচারী 
বাবহার তার মনে যে প্রতিক্রিয়। স্থহি করে, তাকে তিনি পরে ব্যক্তিগত বিক্ষোভ 
থেকে সার্ধিক সমাজচেতনার শ্রে কি ভাবে উন্নীত করেন তা তার জবানীতেই 
শোনা যাক--%[06 5০605 ০0 50010] 01:06256 55616 [1910060 10 006 1206 
75 (1১0 10136010017095 01 50019] 11701150100, 01079621191 ৫0101152010) 
... 10000106005 2100 ড51901]% 01010 0102 1079,5021 55101001 0 50০191] 
(৮18121)5, 002 001615 চোোটাওড 1) 2. 801155 006 50:51521 01 06 
0181) 01১1065 (5121015 107111)1655 50019. পিতার অত্যাচারে 
সামাভিক অত্যাচারকে 21200100097) ড/1601)11) 2. 10010000917 মত করে 
দেখার মধো আইজেনস্টাইনের চিন্তনের স্বকীয়তার ছাপ রয়েছে, কিন্তু নিজ্রে 
পরবতী বিশ্বাসের ব। কর্মের এমন বুজোয়৷ সাইকলজি সমধিত ব্যাখ্যা এখানে 
আমাদের সামনে আইজেনস্টাইনের ব্যক্তিচেতনার ওপর বিশেষ আলোকপাত 
করছে--এমন মানুষের পক্ষে বাক্তিচরিত্রের জটিলতাকে অগ্রাহ করা সম্ভব হতনা, 


১২৩ 


হয়নি। তাই তিনি বার্দেশ ও ব্রানিলাখ, (9910$0136, 73195111901) _ 
চ71500%5 00 0:35009১র লেখকদ্বয়, ১৯৩৫)-এর মন্তব্যে প্রীত হন- যেখানে 
তার শিল্পকর্মকে ১০৬6160] 25:5591010 06 90190211910 50207017260 1 
0132 70050 21090:800 8109690610221910" বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল । এই 
কারণেই দেখা যায়, তার “আলেকজাগডার নেভস্ষি' ছবিতে নোভগোরোদ 
সেতুর ওপরে দাড়িয়ে ভাস্কা হঠাৎ আপগন্ন মৃত্যুসস্তাবনার পটেই বলে ওঠে 
“কী ন্থন্বর” ! তৎক্ষণাৎ তার গালে চড় কমায় বীরাঙ্গনা ভাসিলিসা। ভাক্কা 
তার ব্যক্তিগত অগ্গভব এ মুহূর্তেও ভোলেনা__-এদিকে বীরাঙ্গনা ভামিলিস। 
একটি প্রতীকী চরিত্র__650256--91090:2900010৮ যে 9898০ রচনার 
শিক্ষানবিশী তার প্রলেটকুণ্টের মঞেই হয়েছিল । কিন্তু টাইপেজ করতে 
গিয়েও তার মধ্ো স্ক্ মণস্তত্ব এসে পড়ে,_-তা ইভান থেকে পরে দেখানোর 
চেষ্টা কর যাবে । সেখানেই, আইজেনস্টাইনের নিজের ভাষাতেই-_শিল্প- 
রচনায় তার নিজন্ব 42১6০01191 09:09 2150 5051০ -এর পরিচয় । এই আলোতে 
তার ছবিতে, ভার ভাষায় 41065 10895 25 2. 01655086601 006 1101৮107091] 
কথাটিও বিশেষ অথ পায় । এই 92০911911-র ছুটে! সুত্রপন্ধান আমরা পাচ্ছি 
-_এক--তার বিক্ষুব্ধ ব্যক্তিগত জীবন, নিজের কুরূপ বিষয়ে তীত্র আত্মচেতন৷ 
_-যা! বন্রভাবে প্রকাশ পায় তার “গ্রোটেন্ক ক্কেচে' আত্মপ্রতিকতিতে, মেইয়ের- 
হোল্ডের মধ্যে ৪106 ৪£০ খুঁজে পাওয়া__-তার মধ্যেই তার অত্যাচারী জৈবিক 
পিতার বিকল্পকে খুঁজে পাওয়৷ এবং স্বভাবতই এমন একজন মানুষের মৃত্যুতে 
তীব্র শোক, নিজের আত্মহনন চিন্ত। ইত্যাদি; অন্যদিকে বিপ্রবোত্তর বিক্ষ্ধ 
সামাজিক রাজনীতিক পরিবেশের অভিথাতে প্রস্তুত এক বিশেষ শিল্পাদর্শ 
যার রেভলিউশনারি রোমান্টিসিজমূ পরে ত্রিশ দশকে 30০18119 £2211977,-এর 


চেহারা নেয়। 
॥ ছুই ॥ 


স্ট্রাইক", “পোটেমকিন', "অক্টোবরে গোকফির সেই “ধপ্রবিক রোমা্টি- 
সিজমে'র আদশকে, তার 40855 25 19155609822 01 11701510991, এর আদর্শকে 
রূপ দিচ্ছেন, সেখানে ভাকুলেন্চুক ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেও তার 
বাক্তিত্বের কোন মনম্তাত্তিক ট্রিটমেপ্ট নেই -যেটা তখনকার শিল্পাদর্শে ছিল 
বজনীয়, অন্তত তত্বগতভাবে । তাই মোটের ওপর সে পবের ছবিতে প্রতিষ্ঠিত 
ব্যক্তিপ্রতিমা একটা বড় ক্যানভাসে আকা সমষ্টির অঙ্গঘ্বরূপ ডিটেল মাত্র 


১২১ 
আইজেন-৮ 


বলে মনে হতে পারে । যেমন ধরা যাক--হোজপাইপ দিয়ে ধর্মঘটাদের বিব্রত 
করার (স্ট্রাইক ) সমষ্টিগত ছবির মধ্যে হঠাৎ ঘোড়ার দলের মাঝপানে বাচ্চা 
শিশুটি । এ ভিটেল রচন! পদ্ধতি যেন তার অতিশ্রিয় ছবি লেওনার্দো 
দা ভিঞ্চির “দ্য ডেলুাজ'কে নিবিড় ভাবে অধ্যয়ন করে। ব্যক্তিকে বা 
বাক্তিণও শারীরিক অঙ্চশকে ক্লোজ-আপে ভিটেল হিলাবে ধরার মধ্যে তার 
পিনেকৃডকি-তত্বও রূপ পাচ্ছে, অংশ (ব্যক্তি) দিয়ে সমগ্রকে (সমাজ) চিহ্নিত 
করা চেষ্টায় । মনে রাখতে হবে একাঙ্গ অর্থাৎ অংশ দিয়ে সমগ্রের গ্যোতন। 
সমাজবাদ সম্পর্ক বিরহিতভাবেই গ্রীফিথই করেন তার ক্লোজ-আপ গুলোতে 
_-তীার প্রতি সশ্রদ্ধ আইজেনস্টাইন তাকে তার নিজধ আপশাহুযায়ী প্রশ্গোগ 
করেন। মণ্টাজতাবনায় সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন শিপী দৃশ্টগত ভাবেও ব্যক্তি ও 
সমগ্টিকে একটি মিকোয়েন্সের একটি মাত্র অংশে কিভাবে পরস্পরের বিরোধে 
স্যস্ত করেন তার একটি চমৎকার নিদর্শনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে 
“পাটেমকিন' থেকে । “ওডেস। সিড়ি” পর্বে পর পর কয়েকটি ক্ষণস্থায়ী শট 
সঙ্গীতের মত হিসেব কর! ছন্দে এই ভাবে সন্গিবিষ্ট হয়__ 

১। একটি বৃদ্ধ ইহুদী ২। চলমান পা ৩। গুলি চলে ৪1 দেয়ালের সম্গিক$ 
জনশমষ্টি পড়ে ঘায় ৫। ম। এক ফ্রেমে ৬। জনন্রোত ৭। একটি ফ্রেমেই উপরে 
সৈন্যের সারি উন্টোমুখে তাদের বিপরীতে একা মা উঠছেন ৮। মিড শট মা 
নিহত পুক্স কোলে একা ক্যামেরার দিকে উঠে আসেন। ৯। মায়ের আকুল 
আবেদণ ১০1 আহত সমষ্টির ভেতর থেকে একক পোল্টাভ্ট্সেও। বেরিয়ে 
আমদে১১। পোল্টাভ্ট সেভার ক্লোজ শট---... এই ভাবে 2101006 ও 16009] 
শটের সন্িবেশে যে নীএরব অকেন্ট্রাটি তৈরি হয় তাতে মণ্টাজের তত্ব অনুযায়ী 
বৈপরাতা বেখেই ব্যক্তি ও সমষ্টি পরিপূরক হয়েছে ; শিল্পীর কোক সমষ্টিগত 
সতোর পিকে, ব্যক্তিচিত্রগুলি তার ডিটেল স্বূপ। এ রাতিতে ব্যক্তিকে 
সমগির সামগ্রিকতার ডিটেল হিসেবে ব্যবহার করাকে চরম অবস্থায় নিয়ে 
গেছেন শিল্পী 'অক্টে'বর'-এ১ যদ্দিও সেখানে ব্রীজ থেকে খসে পড়া মুত 
মেয়েটির ক্ষণিক ব্যক্তিচিএ 'স্ট্রাইকে'র শিশুটির মত স্থির হয়ে আকা পড়ে মনে। 
আর বিপ্লবের প্রতীকী বাক্তিপত্বা হিসেবে লেনিনের উপস্থিতি তো আছেই-_ 
ইচ্ছে করলেই আইজেনস্টাইন এখানে পূর্বতন ডকুমেন্টরি থেকে ফুটেজ ব্যবহার 
করতে পারতেন, কিন্তু ত! ন৷ করে তিনি লেনিনকে অভিনেতার মাধ্যমেই প্রস্তুত 
করেন কেরেনুস্কির মত ; কেরেনক্কি অবশ্থ নিতান্তই ক্যারিকেচারে পর্যবসিত । 


৯২৭ 


পুদ্রভকিন সম্পূর্ণ ভাবে মন্টাজরীতির শিল্পী না হলেও তার লেখাপত্রে 
এভিটিংকে বিশেষ মূল্যবান বলে অভিমত প্রকাশ করেন, এবং ব্যক্তিচরিত্র 
চিত্রণে 95501501051] ৪07:0%০1-এর বিরোধিতা করেন তত্তগতভাবে । 
সম্পদনার গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে তিনি বলেন “মাদার ছবিতে পাভেলের 
মুক্তিসম্তাবনা৷ শোনার পর তার প্রতিক্রিয়াকে সরাসরি অভিনয়ের ছারা ন! 
দেখিয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্তের রূপকল্পের মধ্য দিয়ে আনন্দকে দৃশ্ঠমান করা_এই 
ছল সিনেমার বিশেষ ধর্ম । বেশ কখা কিন্তু একে 10020-055 01)010£108] 
92:09) বলার বিশেষ তাৎপধ আছে কিন! ভেবে দেখবার মত । সতাজিৎ 
রায়ের “পথের পাচালী' ছবিতে বহুকাল পরে হুরিহরের চিঠি পেয়ে আশ্বন্ত 
হবার প্রতিক্রিয়াকে প্রায় অনুরূপভাবে প্রকৃতির লৌন্দর্যের ব্ূপকল্পে ধর! 
হয়েছে। সর্বজয়ার বা পাভেলের যনের আনন্দকে বূপকাশ্রয়ী করার এই রীতির 
সঙ্গে কাবো, আমরা খুবই পরিচিত । একে বুর্জোয়৷ মনস্তাত্বিক এযাপ্রোচ বলব 
না এপিক গ্যাপ্রোচ বলব সে তর্ক বাদ দিয়ে এট্রকু অবশ্তাই বলা চলে যে, এ 
ছুই ক্ষেত্রেই দুজন ব্যক্তিকে পুর্ণাজ বাক্তি চরিত্র হিসেবে শিঞ্পীঘয় মূলা দিচ্ছেন, 
বিভূতিভূষণ ও গো্কি যেমন দিয়েছেন তাদের উপন্যাসে !. পুদভকিনের অগ্ঠান্ত 
মন্তবো ব্যক্তিচরিত্রের অখণ্ড রূপায়ণের প্রতি মনোযোগের পরিচয় রয়েছে 
এ গ্রন্থেই । যথা--£[16 5110 20002 17050 06 00610], 5100616) 2100 
12 1515 3001৬171601 12581151701 0115 110266, 188011917, এক জায়গায় 
ফিল্মস অভিনেতার রূপস্থটটির কাকে 20819£905 00 01386 01 615 50766 
1795০" বলা আছে। তত্ব যাই হোক, গোড়া থেকেই, অর্থাৎ আলোচা পরেও 
পুদ্ভকিন তীর ছবিতে যে ভাবে অথপ্ড ন্যাচারাল বাক্তিচবিত্র স্থষ্টি করেছেন__ 
সেটা মোটের গুপর সে সময়কার আইজেনস্টাইনের ভান্না ৪ কর্মের 
কিঞ্চিৎ পরিপন্থী ছিল-__-একথ। বল। বোধ হয় অযৌক্তিক হবেনা । “অক্টোবরে 
'ইণ্টেলেকচুয়াল লিনেমা'কে তুঙ্গে তোলবার জন্য, টাইপেঞ্জ সৃষ্টির খাতিরে, 
5091০00৮ ৬1০90106-কে সম্পূর্ণ বাতিল করার জন্য তিনি ছটে। জিনিস 
সম্পূর্ণ বাদ দেন। ১। উইণ্টার প্যালেস'-এ আক্রমণের আগে ও পরে 
জীবনের বৈপরীতাকে একজন অফিসারের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা ২। বিপ্রবের 
সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্ক বিরহিত একটি বাক্তি চরিত্র যে জনশ্রোতের ধাক্কায় প্রাসাদে 
ঢুকে পড়ে চারদিক দেখে । বাক্তিসভ্তাকে সমষ্টিসস্তার কাছে খাটে! করার 
তাগিদে আইজেনস্টাইন "অক্টোবরে এই এক রৈথিকতাকে প্রশ্রয় দেন। 


১২৩ 


॥ তিন ॥ 

নানাভাবেই গণ্ডগোল বাধে, অথব1 বল যায় পরিকল্পিত ভাবে ব্যক্তি- 
স্বূপকে খাটো করার ব্যাপারটি হোঁচট খায় '9610678] [106-এ এসে । 
সেখানেও উদ্গেশ্ব একটি _ 50116066 9:015-এর আদর্শ প্রাতিষ্ঠ। করতে 
হবে। উদ্ে্ট সাধিত হল বটে কিন্ত ঠিক অক্টোবরের বিপ্লবের জয়গান যেভাবে 
কর! হয়েছে সেভাবে নয়। এখানে গোটা গোট। ব্াক্তি চরিত্রের '3$০)010- 
£108] 02051019,কে অনেক বেশি প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে-_সেটা শুধু একটা 17955 
810%1605-র ব্যাপার হয়ে থাকছে না। মেশিন থেকে ক্রীম বেরোবে কিনা 
গ্রামবাসীর এই উদ্বেগকে ভেঙ্গে শপে এক একটি বাক্তির মুখে চিত্রিত করা 
যে ভাবে হল (৬৮/1]] 002 031110 00101621201 170?11710101015 ? ৬৬62210?), 
যে ভাবে "555 ০1,0198109] 1:০05255 0৫6 10701061607 19161) 210 000,৯- 
কে দৃশ্বমান করা হল তাকে শুধু ডিটেলের সমাবেশ আর ঠিক বলা যাচ্ছে না। 
যে মহিল। কৃষক গোষ্ঠী থেকে স্পষ্ট রিলিফ হয়ে বেরিয়ে আসেন তিনিও আর 
শুধু (৪98০ নন, প্রতিত্ূ হয়েও একজন গোটা মান্য । 

প্রকৃতপক্ষে বুর্জোয়। সাহিত্য চিত্রকলা অধ্যয়ন করে আইজেনস্টাইন বহুকাল 
থেকেই কি করে ব্যক্তিচরিত্রের ভেতরকার মানসিক টানাপোড়েনকে দৃশমান 
করা যায় মনে মনে তার অনুশীলন করেন। সেখানে ০৮15০কেও ডিটেল 
হিসানে ব্যবহার কর। যায় বাক্তির মনের প্রতিক্রিয়। চিন্রণের জন্য তা তিনি 
“আনা কারেনিন।' উপন্তাপ থেকে উদ্ধ তি সহকারে বোঝান-__ “৬7176 
ড৬7:01359]1 10901560 21015 ৮৮201) ০0. 0106 12161811057 ৮০210081) 176 
995 50 85109660 2100 50 701:2000101120 01090 1)2 59৮7 01) 1721705 2170 
076 6506 01 076 8001) 71011000 268115806 006 01097. এটা যে আনার 
অস্তঃসত্া হবার সংবাদ হঠাৎ শবাণ ভরন্যস্কর প্রতিক্রিয়া সে কথাই উল্লেখ 
করছেন আইজেনস্টাইন -যিনি এ ভাবেই সাহিত্য থেকেও পাঠ গ্রহণ করেছেন 
সবদা।১৯" এক্ষেত্রে আরেকটি কথাও তার দৃষ্টি এড়ায়নি। দর্শকসভ্তারও 
দুটো রূপ থাকতে পারে -দর্শকগোষ্ী ও এরতিদর্শকের পৃথক বাক্তিসভা | 
আবার এক্ষেত্রে তিনি সুন্দর উপমা সংগ্রহ করেছেন সাহিত্যিকের কাছ থেকে । 
মপাঞ্গীর একটি গল্পে মধ্যরাত্রে ঘণ্টা বাজে । আইজেনস্টাইন বলছেন, ঘণ্টা 
এখানে শুধু সংবারজ্ঞাপক নয়, পাঠক মণে তার বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া হতে 
বাধ্য 1১১ তেমনি চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত 15986 বিভিন্ন দর্শকের মনে বিভিন্ন 


৯১২৪ 


প্রতিক্রিয়া স্ষ্টি করতে পারে। দর্শকদের ব্যক্তিক অস্তিত্বের প্রতি ধার 
এমন সজাগ দৃষ্টি, স্থষ্ট চরিত্রের ব্যক্তিসত্তাকে অবহেল। করা তার পক্ষে সম্ভব 
হয়না। আর সেটাই সরকারী মহলের বিরাগ আকর্ষণের একটা বড় কারণ 
হয়ে দীড়ায়__ষা বরিস শুম্ইয়াটস্কির সঙ্গে তার বিবাদকে ঘনীভূত করে 
তুলেছিল। সেই বিবাদের বলি “বেজহিন মিভো?। 

এই পর্বেই আইজেলস্টাইন 1700027 ০য61101)06 এবং ৭000081) 
৪0)0০০৮-এর মধ্যে স্থম্পষ্ট পার্থক্য নির্দেশ করতে শুরু করেছেন - “নেভস্ষি' 
ছবিতে যা৷ পরিল্ফুট চিত্ররূপ পাবে ।১২ মানব অভিজ্ঞতা - একটি সাধারণীকরণ 
_-এটি সমষ্টিসভার সঙ্গে অন্থিত, অপরপক্ষে মানব-অনুভাভতি একটি বিশেষ 
মানপিক প্রতিক্রিয়া__এটি সম্প্‌ক্ত বাক্তিসত্তার সঙ্গে। এই ছ্ৈতসতার ভারসাম্য 
রক্ষার বাসনা ছিল “বেঞ্জহিন মিভো' ছবিতে তুর্গেনেভকে অহন্থদরণ করে। 
তাই সেখানেও “কালেক্টিভাইজেশন”-এর (€জনারেল লাইন'-এর মত) 
সাধারণ সত্যকে এবং পিতাপুত্রের ভয়ঙ্কর টৈরিতাঁজনিত ব্যক্তিগত অন্থভবকে 
বুণে জটিল নকৃশ! প্রস্তরতির বাসন। ছিল শিল্পীর । পিতার নিষ্ঠুরতা কি 
আইজেনন্টাইনের ব্যক্তিমানসে এতটাই স্থায়ী €50096012 স্বষ্টি করেছিল ! 
ভাবতে অবাক লাগে! আত্মজীবনীর এক জায়গায় বলছেন--'বরাবর আমি 
ছাত্রদের বলে এসেছি সমস্ত বল। কিছুই লুকিও না। কোনে কিছুই 
গোপন কোরোনা”। পরক্ষণেই বলছেন, ণুও 06 015 ৮ভাে 510£913, 0119 
19095101010, 01315 200 1015 25/9101151)60 191800102 006 51701025001 
72025 00108109710 7029,১ আ1)0 010 45201605 £010 1067১ ৩ 
বাল্যজীবনে নোভগোরোদ্‌ সেতুর অভিঘাতের স্্বতি যেভাবে নেভস্কিতে সক্রিয় 
হয়, তেমনি করেই সম্ভবত সক্রিয় হয়েছিল পিতাপুত্রের সম্পর্কের ব্যক্তিগত 
স্বৃতির অভিঘাত তার পরিণত জীবনের চিন্তনে এবং চিত্রত্রিয়াতে, বিশেষ 
করে 'বেজহিন মিডো'-তে । “সিনেকডকি' প্রথার অনুশীলন ও প্রয়োগ 
এখনও অব্যাহত হলেও তার প্রকৃতি বদলাতে শ্তরু করেছে মানুষের উপস্থাপনে । 
লেওনার্দোর “ডেলুজ'-এর বদলে আদর্শ হচ্ছে দমিয়ের-এর বিখ্যাত ছৰি 
“বাক-ত্বাধীনতা' । ফোর গ্রাউণ্ডে দাড়িয়ে আছে যে মান্থষটি “সে যেন ঘুরে 
দাড়ালো'__সেই মানুষটি অথণ্ড ব্যক্তিসতা-_ টুকরো কিছু নয়। প্রচণ্ড শার্প 
কোকামে আইজেনস্টাইন “বেজ্‌হিন মিভো"র বালক চরিত্রে সেই ব্যক্তিসতার 
পূর্ণ চেহার! তৈরি করতে সচেষ্ট ছিলেন - চেষ্টা সম্পূর্ণ সম্ভব হয়নি। 
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সম্পূর্ণ ভিন্ন সমাজ-বাস্তবে সেই প্রচেষ্টা নিদারুণ ফসল ফলাতে পারত-__যদি 
খিওডর ড্রাইজার-এর উপন্যাস অবলম্বনে তিনি “আযান আমেরিকান 
টযাজেডি” নির্মাণ করতে সক্ষম হতেন। তার হ্ৃদযস্ত্র বিকল হবার পিছনে 
আমেরিকান অভিজ্ঞতা (“এই ছবি ন1] করতে পার। এবং মেক্সিকো ছবি নিয়ে 
কদর্য কাণ্ড, বর্তমান আকারে 40096 1৮৪9, 761০0, দেখে গেলে তার ক্ষত 
হাদয়ে কিঞ্চিৎ প্রলেপ পড়তেও পারত ) সক্রিয় হয়ে থাকতে পারে । 
“আমেরিকান ট্র্যাজেডি" ছবিতে তিনি ধনতন্ত্রী সমাজের কঠোর সমালোচনার 
প্রেক্ষিতে বাক্তির অপরাধকে যে ভাবে দেখাতে পারতেন সেটা সোভিয়েৎ 
বাস্তবে বসে করা তখন সম্ভব ছিলনা । তাদের আত্মজীবনেই তিনি 
“আমেরিকান উ্র্যাজেভিশতে ৪০৪,এর স্থান আলোচনা করেছেন - এবং 
জয়েস্‌ পাঠ করে "ইনার যনোলোগ”-এর শৈল্পিক সম্ভাবনা বিষয়ে মূল্য ান 
উক্তি করেছেন। সেই অধাত বিষ্ভাকে তিনি চলচ্চিতের ভাষায় “আমেরিকান 
র্যাঙ্ছেভি'তে কাজে লাগাতে পারতেন হ্রদে স্ত্রীকে ডুবিয়ে মাবার দৃষ্টির 
রূপায়ণে - তাতে “অপরাধ'-এর ট্রিটমেণ্ট অনেকটাই দস্তয়েভস্কির ক্রাইম আযাণড 
পানিশমেণ্ট' সদৃশ চরিত্র পেতে পারত । ব্যক্তিমানসের জটিলতাকে তিনি 
সম্পূর্ণ নৃতনভাবে ধরতে পারতেন তার চিত্রভাষায়। ইতিমধ্যে শবযুক্ত 
হয়ে ছবির ভাষায় যে পরিবর্তন এসেছে - তার আটর্সাট মণ্টাজ রীতিতে থে 
বিশেষ আঘাত করেছে--তাকেই তিনি চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়ে নিজের মত করে 
প্রয়োগ করতে পারতেন । তার অনিষ্ট তার ভাষাতেই জান] ঘাক, ণু€ ৪3 
10009219056 002 05 00 51781060006 900021 8100. 10117091 11011001702 
0 001596 1001) 0156 ৮65 ৪০0 01 06160901176 00০ ০101106 কিন্ক 
সেটা শুধু বুজৌোয়া সিস্টেমকেই দায়ী করার সরলীকরণে পর্যবপিত হতনা 
বোঝা যাচ্ছে পরবতী আরেকটি উক্কিতে, 6 ৪5 05616106 1000678056 
0006৮০10006 0086 502136 10 10150002016 70120151010 85 00 
(01565 01109] 11210021006, ০6 ড/101000 ড710162572,9101106 01506 
10 0105 2, 1801 151000৮1785 2125 1991001 01 012106. ৬/০ ০1)056 
[17656 06201001705 : 01502 »/21505 00 ০0100016 00162 17201046] 10120 175 
0210100-*--8102015 2020 12810062550: ড/111.১৪ এর সঙ্গে আমরা 
অন্বিত করতে পারি ১৯৪১ সালে 4৯]] 00107 90865 18501080650: 
(01001080081810125-তে দেওয়া ছাত্রদের জন্য বক্তৃতার নিম্নোদ্ধংত অংশ 
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€€ 5০৩ 91১0017 178€ €0 81১00 ৪, 2 562136 11) আ1)101) 06016 016 
00010 061 ০0 150176, 9০00. আ1]] 13০50. 00 090 1001021) :62.00101895 
0586৮ ০০1৭ 76 01:81:90611500 2100 (51091 0৫6 95, 2100 0০ 8015 00 
2৮68] 06 00110110010 085310105 0169606 17) 5001) 2 9100801012১ £ 


টিপিকাল গ্রতিক্রিয়াকেও বিশ্বাসযোগ্য করতে হলে তা ব্যক্তিচরিতরের 
জটিলতাপূর্ণ মূল্য দিয়ে করতে হবে ঘদদি €0000কে ধরাই শিল্পীর উদ্দেশ্য হয়ঃ 
শুধুমাত্র সাধারণীকৃত 16য926706,-কে নয় । একাজ্ের বদলে, ত্রিশ দশকের 
পরেই স্ুল ব্যক্তি পৃজা সত্যকারের এপিক চরিত্রকে সোভিয়েৎ সিনেমাতে 
কুপ্ন করছিল বলে আইজেনস্টাইন কিঞ্চিৎ ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এই 
০020100-কেই পরে চুকরাই খুব একট! শৈল্পিক সার্কতার সঙ্গে না হলেও 
415৮ ছবিতে এনেছিলেন _ এরেনবুর্গ কৃত “থ'-এর পর _ যদিও অবাঞ্ছিত তরল 
রোমার্টিকতা বাক্কিচরিত্রের দ্বন্দের গভীরতাকে নষ্ট করেছে 4190 । 


॥ চার || 

মেক্সিকো ছরবের 27080664 00০817601201077এর মধ্যে দেখি বিরাট 
দেশকাঁল নিবদ্ধ এরতিহাসিক সতাকে ( গ্রীফিথের '্ইন্টলারেন্স' ছবির একটি 
ঘোগা এবং অপেক্ষাকৃত অধিক গুণসম্পন্ন উপমা) দৃশ্যমান করতে গিয়ে 
আইজেনস্টাইন একমাত্র মৃত্যুনৃত্যেব পর্বটি ছাড়া “00855কে কোথাও 
তেমন করে শরীরী করছেন না। প্রকৃতপক্ষে স্পেণীয় শাসন পর্বে 
মেম্টিঘসো-অতাচার চিত্রণের কাহিনীতে তিনি মানবিক সম্পর্ককে একটি 
নারীর মনোধন্ত্রণার মধ্যে অণুবীক্ষিত করেন। ব্যক্তি আবার ভিটেলে 
পরিণত হয় মৃত্ানৃতা দৃশ্যে । মুখোশের আড়ালে যে হাসিতে উদ্ভাসিত 
শিশ্ত্ঘমুখটির ক্লোজ-আপ দিয়ে ছবি শেষ তার চরিত্র ঠিক “নটাইকে”র অসহায় 
শিশ্তুটর মত নম়-__তার উৎপ্রেক্ষামূল্যই অধিক-ফলত সে প্রায় নৈব্যক্কিক 
প্রতিমাবিশেষ__যাঁতে সর্বকালীন মানবের মৃত্যুকে তুচ্ছ কর জঙ়্যাত্রার 
প্রতীককে আমরা পাই । [২956756790৮৪ 10:০৪-এর এই প্রতীকী চেহার' 
আমরা খাত্বিক ঘটকের “অধান্ত্রিক'-এর শেষ দৃশ্যে হর্ণ বাজানে। শিশুটির মধ্যে 
পাচ্ছি, কিন্তু তফাৎ্টা এই ষে সে শিশুকে ঝত্বিক অল্পপরিসরে হলেও আগে 
একটি ছুট বাচ্চা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছেন ধার হর্ণ টিপে দুষ্টমিকে 
বিমল ড্রাইভার ই"দুরের উৎপাত বলে মনে করত । 

আমেরিকান পর্বের 0৪0 কাটাবার পর (সম্পূর্ণ কাটেনি কখনও ) 


১২৭ 


আইজেনস্টাইন আবার ছবি করেন “নেভস্কি। তখন পরিস্থিতি জটিল । 
অনেক বেশী “ফরমায়েসী' এ ছবি । 85৫ 50516 78০6 তখন ইতিহাসের 
ছেঁড়াপাতা হয়ে গেছে । জার্মানদের বিরুদ্ধে রুশ জাতীয়তাবাদকে প্রতিষ্ঠা 
করতে হবে এই হল ফরমাস-_ সঙ্গে নেভস্কির চরিত্রের মধ্যে রুশবাই্রনেতার 
মহান ব্যক্তিত্বকেও প্রতিফলিত করতে হবে। সরকারী নির্দেশের কাঠামোর 
মধ্যেই তিনি ছবির চরিত্রগুলির মধ্যে অথগ্ড ব্যক্তি, ও সীমিতভাবে হলেও 
মনস্তাত্বিক জটিলতা! স্থষ্টর কিঞ্চিত প্রয়াস পান। সামরিক ক্ষমতা প্রাপ্তির 
আগে নেভদ্কি মোংগোলের চোখে “ুশ' নন_ শুধু একজন 48000005 [00037 
নোভগোরোদ-এ জার্মীন আক্রমণ প্রতিরোধের পুরে প্রিন্স্‌ নেভস্কিকে একজন 
চিস্তাকুল বাক্তি হিসাবে কি ভাবে আইজেনস্টাইন তৈরি করেন তা চিত্রনাট্যের 
কিয়দংশের উদ্ধ.তি সহকারে দেখা যাক--4৯ 200] 1) 015 701:200575 


01810675, ৯৪৮17, 200 11110129110. 216 [00100115 17665.  /৯16321)061 
16550159515 792.069 7010 501006] 00 00£1061. (এইখান থেকেই আইজেনস্টাইন 


ইভানের শেক্স্পীয়বীয় ট্র্যাঙ্ছেডির স্তরে যাত্রা শুরু করেন ) 99৬19. £1817655 
20 002 1001006, 2100. £06551775 0106 01001261705 61090 00100610101, 
(চলচ্চিত্রে কথা না! ব্যবহার করে, একে অন্যের অস্তলীন চিন্তাকে বুঝতে পারছে 
দেখানো ব্যক্তিগত 795০1১০ [সামাজিক নয় ]-এর প্রতি গভীর মনোনিবেশ 
ছাড়া সম্ভব নয়-_যার চুড়ান্ত শ্রেষ্ঠ ফসল আমর সতাজিৎ রায়ের “চারুলতা'তে 


দেখি ) 5955 ০92302115: ৬/6 00816 ০06 92100160176 03610109185, 
1001 17061001105 17615, 500 00 060 17 /১1০210061 1655105 ০05 101) 
05 7000£1015.1170081705 216 0001 0108 10191001100 2110 106 ৪15 00 


196 91016 10) 07617, (এই অন্তলীন চিস্তাকেও চলচ্চিত্রে রূপ দিঞ্ছে হলে 
বলা বাহুলা চেরকামভের মত ক্ষমতাসম্পন্ন অভিনেতা প্রয়োজন _- যার উত্তবাধি- 
কারী কজিনংসেভের শেকৃস্পীয়রীয় ছবিতে ম্মোকটুনভঞ্ষি প্রমুখ অভিনেতা 
এবং এখানেও ব্যক্তির মনগুত্ব শিল্পীদের গভীর অভিনিবেশের বস্তব |) 5৪85]8 
2130 7৬111019109, 129৬০. 4৯183013061 5091705 1995106 01) 91991900760 
18605 63210115116 0176 ০2,৬৪০ 0: 0106 60 11995, “17805 061102.06 
01] 182 9859 50011175155 47121501176 ১৮০০০5 15 1800 001 ৮00. 
এরপর আইজেনস্টাইন নিজেই লিখছেন 00. 16 190৮ 01621 1)601)61 
116 19 (211006 90000 01১2 1020 0: 16500100106 1061909]5 €০ 99৮1:978 


০১৯৬ বিরাট দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়েও নেভস্কি তার মতশ্তজীবীর অতীত 
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জীবন ভোলেনি_ঠিক যেমন কুরোসাওয়ার 718; ৪00 1,0০৬” ছবিতে 
অকম্মাৎ মাটিতে বসা তোশিরো। মিফুনেকে একটা টপ, শট-এ দেখিয়ে 
বোঝানো হয় ধনী শিল্পপতির মধ্যে দরিদ্র মুচিটি রয়ে গেছে। নেভস্কির 
আত্মগত চিন্তার উৎসকে সিকোয়েন্সের শেষে একটা ছোট সংলাপে আইজেন- 
স্টাইন স্পষ্টতর করেন (রুষকদের সাহায্যে বসম্তকালের মধোই জার্ধানদের 
শেষ করতে হবে" )-_ কিন্তু ততক্ষণ নিপুণ অভিনয়ের মাধামে চেরকাসভকে 
নিঃশবে তার চিন্তাকে চিত্রিত করতে হয়-_ব্যক্তিচরিত্রের এই ট্রিটমেণ্ট কিন্ত 


বুর্জোয়া মাইকলজিকাল আযাপ্রোচ” বলে কথিত রীতি থেকে বেশী দুরে 
অবস্থিত নয়। 


বুসলাই আর গ্রাভিলে! _ ছুই ভিন্ন প্রকৃতির বন্ধু-_-তাদের মধ্যে এক নারী 
ওল্গ।। এদের মধো ছোট্ট ঘে নাটকটি আইজেনস্টাইন তৈরি করেছেন--তাতে 
54150-এব 215001010-এর দ্বন্দের পূর্বাভাস লক্ষা কর! যাবে অত্যন্ত সংঘত 
সীমাতে ।- যুদ্ধক্ষেত্রে আহতদের মধ্যে ওল্গার তাদের দুজনকে খুঁজে 
বেড়াবার দৃশ্যে আইজেনস্টাঈন দ্রাগত একটি একক নারী কণ্ঠের গানের ধ্বনি 
তযুক্ত করে গভীর বাঞ্নার স্থক্টি করেছেন। ইভান চিত্রদ্য়ের এলিজাবেখান 
ট্র্যাজেডির ইতিহাসও নেভষ্কির এইসব দৃশ্তে ল্য ! জার্ানদের নিমূল করার 
বীরত্বের সাহিক আনন্দের সঙ্গে আইজেনস্টাইন তিনটি ব্যক্তির (বিশেষ করে 
ছুটি রুশ সৈন্যের ) নিছক বেঁচে ওঠার আনন্দকে সমন্বিত করেন-__এখানে আর 


সংঘর্ষে রূপায়িত করেন ন] পূর্বতন মণ্টাজ রীতি অন্থযায়ী-এরাই আবার 
প্রেমের ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্বী । 


অনুরূপ ফরমাস খাটতে হয় “ভয়ঙ্কর ইভান” ছবিতে, ঠিকমত ফরমাস 
খাট হয়নি বলে যে ছবির দ্বিতীয় অংশটি কতকাল বাকৃসবন্দী ছিল এবং 
তৃতীয় অংশটি আইজেনস্টাইন নির্মাণ করে যেতে পারেননি । ইভানের 
চরিত্রে আবার রুশ জাতীয়তাবাদের (ইতিহাসকে অনেকট। অগ্রাহ করে) 
নৈতিক প্রতীক তৈরি করতে গিয়ে আইজেনস্টাইনের প্রথর ও সমৃদ্ধ শিল্প- 
প্রতিভা একটি শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজিক চরিত্র নির্মাণ করে ফেলে--উচ্চাকাজ্জার 
বলিকে তার মধ্যে আমরা প্রত্যক্ষ করতে গিয়ে সম্পূর্ণ পারিনা__কেননা 
পরিণতিতে ছবি পৌছোয়নি। পক্ষান্তরে 'নেভক্কি'র মত এ ছবিতেও 
জাতীয়তাবাদী উদ্দেশ্ব আইজেনস্টাইন সঠিক ভাবেই পালন করেন কিন্ত তার 
মধ্যে অন্যান্য অনেক মানব প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির €167217081 দ্বিককে সন্গিবিষ্ট 
করে এই মহৎ চিন্রদ্ধয়কে বহুস্তর বিশিই করেন ঘা 'নেভস্কি'তে অতটা সম্ভব 


১২৯ 


হয়নি । ৭99 বা অপরের প্রতি বিশ্বাসের বিষয় ঘিরে ইভানের সংশয় 
৭ হতাশাব পর্বটি ধরা যাঁক। বেডচেস্বারে ক্লান্ত ইভান স্ত্রী আনান্তাশিয়ার "ও 


77528 [5210 01160 ?--এর উত্তরে বলে-_-ণৃ6 15 10003591516 0০ 085 
হাট 01006. 10105115181: 106 951)55 হে [15010191015 01)5৬ 15 
920 9101) 2102 15 08516 12 9010৮5605 ০০ 86 21] 1178৬... 


পরে দেখা যাবে কুর্বন্কি ও বোইয়ার স্বার্থের সংরক্ষক কলিচেভও, হবে ইভানের 
বিশ্বাঘঘাতক ! কিন্তু এই £:00%কে ছবির এইখানেই আমাদের দর্শক 
হিসাবে ধরবার কথা নয়। উপরিলিখিত সংলাপের ঠিক পরেই আসছে 
আইজেনস্টাহনের নিজের জবানীতে একটি সংলাপবিহীন আকশনের নির্দেশ 


«71712 06170910921. 176 ড/151)93 60 01560 1015 (:0010165 101: &, 
190001707101)60521 15 0501 81106 69 19256070106 152 15 
100 21100 10 15৮,০১২ [1965 10 110, ১, ইনার 


এখন মুহুর্তের জন্ত কোণে ব্যক্তি তার অশান্তি বিশ্বত হতে চান তার 
প্রিয়তমা স্ত্রীর সান্নিধ্যে এ তথ্য চলচ্চিত্রের ভাষায় প্রকাশ করতে হলে, 
5051158000. অবলম্বন করলেও যা প্রয়োজন তা হল ব্যক্তির মনস্তত্বের বিশেষ 
অন্থধাবন। ন্ম।ইজেনস্ট।ইন ও চেতকাসভ ছুইজনকেই তা করতে হয়েছে । 
দ্বিতীয় পৰে ধেখি ইভান চরিত্রে জটিলতা বুদ্ধি পেয়েছে । একদিকে সে চার্চ ও 
সামন্তদের শক্রতাকে মোকাবিলা করতে প্রস্তত-_অপরদিকে সে ম্যাকবেঘীয় 
উচ্চাকাজ্ক্ষাএ তাড়নায় অকারণে অত্যাচারী শির্মম শিষ্ুর ( তৎকালীন কর্তৃপক্ষের 
পক্ষে এই ইভাশের মধ্যে 599101%9 গ্শ নেতাকে পাওয়। সম্ভব ছিলনা )। 
ফিলিপকে যখন সে গুয় মারতে উদ্যত, তখন হঠাৎ নিচ্ছিদ্র নীরবত। ভঙ্গ 
করে একটি বালককে শোন যায়-_ণৃ5 01596 09676001016 70591 0 006 
চ7690]7615? শুনে তার প্পিতিদ্ন্দ্ী' মূর্খ ভ্বাদিমির বোকার মত হাসে 
ইভানের কুদ্ধ দৃঠিতে সে হাসি বাম্প হয়ে উড়ে যায়। 

লেডি ম্যাকবেখ অবশ্য এ নাট্টযে খানাস্তাশিয়া পণ, গ্রতিছন্্ী ভাদিমিরের 
মা ইউফ্রোসাইন্‌। একুভপক্ষে মায়ের অমানবিক উচ্চাকাজ্ষার ক্ষমতালিপ্মার 
করুণ বলি মুর্খ যুবক ভাীদিমির__যে আমন বিপদের দরজায় এসে করণ 
ভীত কণ্ঠে বলে “ড/1)5 9:2 ৬০০ 0451)1716 106, 00 00৬61? উত্তরে 
কিছু বলে ইভানের চেয়ে ভয়ঙ্কর সেই নারী লেডি ম্যাকবেথের মত 


করেই, “৬/17806৮০] 1180062775, 500 ( ছেলে ) 0152111১9৮5 15001211758 
€০ 0৪. ৬1321) 50৮ 98506750006 01010156525 2150 0955 006 059 
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1116: 5081]] ৪3০০০... পিটারকে ইঞ্জিত করে আরে! বল] হয় 4১70 
000 110) 81016. এই ভয়ঙ্কর হত্যালীলা থেকে দুরে ; রবীন্দ্রনাথের 
পপ্রায়শ্চিতে'র উদয়াদিত্যের মত ) থাকবার ব্যর্থ চেষ্টায় বেচার। ভ্শাদিমির মা'র 
আলিঙ্গন থেকে সরে যায় দুর থেকে মায়ের 56100 ৬0৫৫ ভেসে আসে-- 
£/ 1016. 10050 000 9৬0৫6. 0010 006 080) 06 12090010655 16 01019 
007% 1১6১ 1000 1)6 [00156 0:68. 2৮০1) 006 0901) 0£ 2৮1], 16 0015 06 
1)2508108016*-----১৯৮ 

নিধোধ ভ্বদিষিরের মৃত্যুর পর ইভান কঠিন কে বলেছিল বাজের ন্রে 


বিশ্বস্ত বন্ধু মালিউটাকে পিটারকে ছেড়ে দিতে - *৬/1)5 216 500 1)0101708 
10117)? 76 1899 1500 10110 01061105817 170 1095 1011160 018০ 0001. 


[১৪610 ৪০.*---১ মৃত বম কোলে করে ইউফ্রোসাইণ অদ্ভুত কণ্ঠে বিলাপ 
করে। মা ছেলের প্রতিবিন্দুতে আইজেনস্টাইন রাখেন বাস্মানভ-পিতা। 
পুরেরর করুণ ট্র্যাজিক সম্পর্ককে ; সেখানে মনে হয়- পিতার চরিত্রটি আইজেন- 
স্টাইনের ব্যক্তিগত জ!বনের ইচ্ছাপৃরণ স্বরূপ, এবং শিহত ফিয়োডর-এর মধো 
আইজেনস্টাইন সম্ভবত নিজের প্রাকযৌবনকে প্রতিফলিত করেন (ধীমান দাশ- 
গুপ্ত চালি দি কিড'-এর বঙ্গান্ুবাদের শেষে সম্গিবিষ্ট চ্যাপলিন-আইজেনস্টাইন 
প্রতিতুলনায় আইজেনন্টাইনে ধর্কামিতা খুজে পেয়েছেন__এখানে কী মধ- 
কামিতার সুত্র নিহিত? )। ছবির শেষে দেখি নিষ্টুর ইভান তার একমাত্র 
বিশ্বস্ত বন্ধু মালিউটার মৃত্যুতে তীব্রলাবে কাতর (হার্বাট মার্শালের ভূমিকাতে 
পড়ি আইজেনস্টাইনের সমকামী বলে বদনামও ছিল _ এর মধ্যে হয়তো। কোন 
সমালোচক সেই প্রবৃত্তির প্রতিফলন পেতে পারেন )। এতগুলি চরিত্রের এত 
বিভিন্নমুখী 60000190-এর জটিল নকশা! যাকে আমরা বাইজেণ্টাইন প্রেক্ষাপটে 
এলিজাবেথান ট্র্যাজেডির চরিত্রে পাই--তাঁর রচন। ব্যক্তি চরিত্রের গভীরে 
প্রবেশ ছাড়া-শ্ুধু 691০ 1£6811510 বা 990191150 16911910-এর 0011009] 
1601085-র বুদ্ধিগ্রাহ চর্চায় সম্ভব নয়। 

ছুই পর্বের ছুটি অনেক সাধর্মযুক্ত শটের পাশাপাশি উল্লেখ করে এ 
আলোচনার উপসংহার টাঁন। যেতে পারে । 'পোটেমকিনে' সম্ভবত একমাত্র টিল্ট্‌ 
আপ, শটে দেখানে। হয় ক্রস্ওয়ে দিয়ে ওডেসার জনতা৷ সারি বেধে জাহাজের 
দিকে আসে। ডান দিক থেকে আসা একটি রেখা ঈষৎ বেঁকে ভার্টিকাল হয়ে 
ফ্রেমের নীচে নেমে আছে। একটি গ্রাফিক রেখায় জনতা সম্পূর্ণ নৈর্যক্তিক। 
পক্ষান্তরে ইভান প্রথম পর্বের শেষে -তুষার ভেজে জনতা সরলরেখায় না হলেও 
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এগিয়ে আসে- কিন্তু 69:8£:010-এ থাকে ইভানের দৃঢ় বাক্তিমৃত্তি। এর 
মধো আইজেনপণইনের মান্্ষ-ভাবনায় বিবর্তনের আভাস আছে মনে করা 
অসমীচীন ? মনে হয় নাকি যে ৭62] 0101 0£ 00555 2130 10015100091 -এর 
কথ সিনেমায় প্রকাশ ক্ষমতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন,১৯ ইভানের এ শটটি তার 
স্থায়ী গ্রাতিম। ? 


পরও 


আইজেনস্টাইনের আপেক্ষিকতা 
ধীমান দাশগুপু 


আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাঁবাদ বলে অবিরাম ভাবে গতিশাল মহাজগতে 
শুধুমাত্র একের সাথে অন্যের তুলন। করেই গতির বর্ণনা দেওয়া ষেতে পারে 
কেননা পারস্পরিক সম্বন্ধই শৃন্তস্থানের অস্তিত্বের প্রমাণ। অর্থাৎ নিরপেক্ষ 
স্থান বলে কিছু হয় না, নিরপেক্ষ কাল বলেও কিছু নেই, কেনন। কাঁল ঘটনার 
যুক্তিসংগত বিন্যাস মাত্র। জগত শূন্যস্থান ও আপেক্ষিক কালের সংমিশ্রণে 
উদ্ভুত এক চারমাত্িক বিস্তৃতি : তিনমাত্রিক স্থান ও একমাত্রিক কাল। 
জগতের কমপ্রণালীর বর্ণনায় প্রয়োজনীয় তিনটি বিষ” শৃন্তস্থান কাল ও ভরের 
মধো স্থান ও কাল যেমন গতি ও জগতের উপর নির্ভরশীল, ভরও তেমনই 
পরিবর্তনীয়, আপেক্ষিক । গতিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভরও বুদ্ধি পায়। 

আপেক্ষিকতাবাদে যে চারমাত্রিক বিস্তৃতির অবিচ্ছেগ্যতার কথা বল! হচ্ছে 
বস্তুর উপস্থিতি সেই অবিচ্ছেছ্যতাকে মুচড়ে দেয়, এই অবস্থাটিই আমাদের কাছে 
মাধ্যাকর্ষণ নামে পরিচিত । মাধ্যাকর্ষণ গ্রহ নক্ষত্রের গতিপথে তাদের নিজস্ব 
জড়তা থেকেই উদ্ভৃত এবং তাদের গতিপথ শূন্তস্থান-কাল বিস্তুতির পরিমাপ- 
যোগ্য গুণের দ্বার! নিদিষ্ট । গণিতে বীমানের অনবদ্য অবদান সর্ধসমতা তত্বের 
পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ও প্রয়োগের জন্য প্রয়োজন ছিল এক অনবদ্য পদার্থবিজ্ঞানীর। 
সত্তর বছর পর আইনস্টাইন সেই দাবী মিটিয়ে ছিলেন । . 

খুবই সাদামাটা ভাবে দেখলেও, আইজেনস্টাইন দা-ভিঞ্চির মতোই এক 
আপেক্ষিকতার শিল্পী, তার মধ্যে বিজ্ঞান ও শিল্প, বৈজ্ঞানিকতা৷ ও কবিত্বের 
বিরল সংমিশ্রণ ঘটেছিল । আরে। তলিয়ে দেখলে, কৌশল ৩ রহম্ত, আকর্ষণ 
ও বিকর্ষণ, সংযোজন ও বিভাজনের এক আ'পেক্ষিকতা তার নান্দনিক সমীকর- 
ণের বস্তৃত মূল সুত্র যা তার আঙ্গিক ও তার বক্তব্য বিষয়ে সমানভাবে প্রযোজ্য 
হতে পারবে। চিত্রকৌশল ও শিল্পরহস্য, প্রসঙ্গগত ভাবে ছুই প্রান্তের ছুটি 
বিপ্রতীপ বিষয়ের প্রতি একই সঙ্গে আকর্ষণ ও বিকর্ষণের পালা, শৈলীগত 
ভাবে আঙ্গিকের বিশুদ্ধ সংযোজন প্রবণতা ও প্রতি পর্যায়ে তার মননীল 
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বিভাজন । আরে! গভীরভাবে তার শিল্পন্ষ্টি ও রচন। বিচার-বিঙ্লেষণ করে 
আইজেনস্টাইনের আপেক্ষিকতার স্ত্রটিকে রূপ দিতে পারার চেষ্টা করাই এই 
প্রবন্ধে আমাদের উদ্দেশ্য ৷ 


আইজেনস্টাইনের দর্শনে আপেক্ষিকতার উপাদান : 


উনিশ শতকের দুইয়ের দশকে যখন শিল্পীরপে আইজেনস্টাইনের আবির্ভাব 
হল তখন শিল্প বিবয়ে বুর্জোয়া মতবাদ জোরাঁলে! ভাবে দাবী করছে, শিল্পী 
শিল্প করবেন, তিনি রাজশীতি থেকে শতহস্ত দূরে থাঁকবেন, রাজনীতির উচ্চ 
উচ্চারণ তার সাজে না। শিল্প বিশুদ্ধ, স্বন্দর, রহশ্যময় কিছু, তা যেন অবা্ড- 
মানসগোচর, সমস্ত ধরাছোয়ার বাইরে, প্প্ররণা ও প্রতিভার ফল, যাকে চেষ্টা 
করলে বিশ্লেষণ হয়তো করা খায়, কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করা যায় না৷ মোটেই, তা৷ হয়ে 
যায়, হয়ে ওঠে, হয়ে পড়ে এমন কিছু । এর বিপরীত সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদে 
কিন্তু শিল্প ও তার অঙ্গ হিশেবে চলচ্চিত্র শুধুমাত্র সংস্কৃতির অংশ নয় তা এক 
ধরনের সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক হাতিয়ার, বিপ্রবাত্মরক ধারণা পরিবেশনের ও 
পরিবহণের অন্যতম মাধ্যম । আইজেপস্টাইনের ছবিও তাই, মূলগত ভাবে 
শিক্ষামূলক-প্রচারবাদী, বিপ্লবী উন্মাদনার সাংগঠনিক প্রকাশ । তাতে স্থষম 
ও অভিঘাতী সমন্বয় ঘটে শুধু আঙ্গিক ও বক্তব্যের নয়. শিল্প ও আদর্শের । 
তাই তার শিল্প নান্দনিক প্রচারমূলকত। । এই রাঙ্গনীতি হয়েও শিল্প হয়ে 
ওঠা, এই প্রচারমূলক তবু নান্দনিক বৈশিষ্ট্য, এই অব্যাহত বিপ্লবী চেতনা কিন্তু 
দৃঢসন্বদ্ধ রূপে, এইসব তৎকালে প্রচলিত শিল্প-দর্শনের নিরপেক্ষ, নৈর্ব্যক্তিক 
মনোভাবের তুলনায় আদর্শগত, আপেক্ষিক কোন দৃষ্টিকোণের নিতুলি "্রমাণ। 
তিনি তো শুধু চলচ্চিত্রকার নন, চলন্িতেব ও সমগ্র শিল্পের এক অনন্য 
দার্শনিক, একদিকে চলচ্চিত্রের তত্বের প্রধান প্রবক্তা, অন্যদিকে ওই তত্বের 
প্রতাক্ষ প্রয়োগে সিনেমা মাঁধামটিকে এক জীখগ্ত অনুশীলনী গ্রন্থে রূপায়িত 
করার কাজে শ্রেষ্ঠ রূপকার । একদিকে তাত্বিক গবেষণ! তার চিত্র নির্মাণকে 
প্রভাবিত কবেছে, অন্যদিকে চিত্র নির্মাণের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি তাত্বিক 
গবেষণার খোরাক পেয়েছেন । এ-সবই এক অসাধারণ মননের প্রকাশ। তার 
হল বস্তবাদ, তৎকালে প্রচলিত ভাববাদ নয়; অবজেকটিভ দৃষ্টিভজি, 
সাবজেকটিভ দৃষ্টিভঙ্গি নয়; ছন্ঘমূলকতা, সংযোজন প্রবণত! নয় । তার ছবি 
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ইতিহাসচেতন। বা সময়চেতনা ও ব্যক্তিগত চরিস্রচিত্রণের এক আপেক্ষিক, 
ত্ষ্টিশীল, দ্বান্দিক সম্পর্কের স্থষ্টি। বস্তুবাদী, কিন্তু তিনি জ্ঞানতেন, শিল্পনত্য 
বস্তসত্য থেকে আলাদা, ইতিহাসের সত্য কোন এতিহাসিক শ্বভাবিকতাবাদ 
নয়। তার ছবি তাই ইতিহাস থেকে গেছে মহাকাবোর দিকে । এমন কি 
তার কোন কোন ছবির চিত্রনাট্যও কবিতার মতো! পংক্তি ভেঙে লেখা । 
এতিহানিক রোমান্দের দৃষ্টিকোণ তার জন্য নয়, তাই তার ছবি ইতিহাস থেকে 
মিথের দিকে যায়নি, পরিবর্তে মিথ হয়ে উঠেছে এনন সব এঁতিহাপিক ব্যক্তিত্বকে 
__নেভস্কি, আইভান, লেনিন ছবির নায়ক করে তিশি তার মহাকাব্যোচিত 
এতিহাসিকতায় আর এক আপেক্ষিকতার ব্যনা এনেছেন । তার ছবি 
এইভাবে গভীর ও গম্ভীর, বিশুদ্ধ ও স্থন্দর, ঞুপদী ও কাবাময়। পাঠক লক্ষ 
করলে দেখবেন একটি বিশেষণ অপরটি সমাথক নয়, বরং আপেক্ষিক । 

শিলের অতীন্ড্রিয় সৌন্দয, লৌকিক রহশ্যময়তা-এদেরও ঘোর বিরোধা 
তিনি। তার সমপামফ়িক পরিচালকদের অনেকের চিত্রমাধামটিকে রহশ্তময় 
করে তোলার চেষ্টা চলচ্চিত্রকে অধিকারে আনার ও একে সাংস্কৃতিক হাতিয়ার 
হিশেবে ব্যবহারের প্রয়াসে ব্যর্থতা এনে দ্রেবে বলে তিনি আশংকা করেছিলেন। 
শিল্প তার কাছে মোটেই আন্প্রেডিক্টেবল্‌ কিছু নয়। তিশি বিশ্বাস করতেন 
চলচ্চিত্র নির্মাণ সহ সমস্ত মানায় কাধাবল] গাণিতিক খুঙহানতায় পরিকল্পিত 
ও জ্যামিতিক বিন্তাসে নিয়ন্ত্রিত হতে পারে । শিল্পের সঙ্গে গণিতকে এইভাবে 
জুড়ে দেবার কথা শুনে অদীক্ষিত বাক্তির চোখ কপালে উঠবে! কিন্তু 
আইজেনস্টাইনে বিজ্ঞাণীর মণন ও শিল্প স্থজনপ্রতিভ। সবার্থে এসে মিলেছে । 
তার ক্ষেত্রে, দা-ভিঞ্ির মতোই, শিল্প ও বিজ্ঞাণ শব ছুটি পরম্পরের মধ্যে 
সম্পূর্ণ বিশিময়যোগ্য ও তাদের সমন্বয়ের প্রয়াস সফল । বুর্জোয়। শিল্প-দর্শনের 
রহস্যময়, মিস্টিক ভাববিলাসের তুলনায় আইজেনস্টাইনের এই দর্শন বৈজ্ঞানিকের 
নৈবাক্তিক বিশ্লেষণে চিহ্নিত, যা কালক্রমে সমাজবিজ্ঞানীর আসোসিয়েটিভ 
সংশ্লেষণে বিস্তার পেয়ে আপেক্ষিকতার আর একটি নাত্রা নিয়ে আসে । বিজ্ঞানী 
থেকে সমাজবিজ্ঞানী থেকে রসিক-দার্শনিক- এই হুল সেই আইজেনস্টাইনের 
বিবর্তন, তথামূলকতা৷ থেকে তত্বমূলকতা থেকে নান্দনিক প্রতীতি__এই হল 
সের্গেই-এর শিল্পের গৃতিপথ | 

যে আপেক্ষিকতার কথ! বলছি তাকে ভালোভাবে বুঝতে হলে সের্গেই-এর 
শিল্পচেতনাকেও বোঝা চাই। তার শিল্পচেতনা আবাল্য দুই অতি সমৃদ্ধ 
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প্রবাহে লালিত, একটি রাশিয়ার অন্তত দু'হাজার বছরের নান্দনিক এ্তিহ, 
অন্যটি যুরোপীয় রেনের্সাসের পাচশো বছরের শৈল্পিক অভিজ্ঞতা । আইজেন- 

স্টাইনের শিল্পের সমস্ত উপাদানের মধ্যে 150750£:815-ই রাশিয়ার নান্দনিক: 
এঁতিহ্ের সাথে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত । এই এরতিহ্র সঙ্গে ঘনিষ্ঠত। 

সত্বেও সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রতি তিনি বিশ্বস্ত থাকেন। ধর্মীয় মত্ততার 

সমস্তাকে আবেগ ও করুণাপ্রস্থুত সমস্যার অঙ্জ রূপে বিচার করে দেখায় তিনি 

আগ্রহী ছিলেন, ছবিতে তিনি ধর্মীয় উপাদান ব্যবহারও করেন কিন্তু তাদের 

ধর্মীয় গুরুত্ব ব্যাহত ও অস্বীকার করে, তার ছবিতে মৃত্তি প্রার্থনা রিচুয়াল-_ 

এসবের বাবহার কখনোই নিতান্ত পরিবেশগত ও আনুষ্ঠানিক নয়। এঁতিহের 

সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার এই দ্বান্দিক সম্পর্কের আরে! প্রমাণ মেলে যখন 

তার শিল্পকর্মে সেগগেই রুশীয় বিষাদকে সমষ্টিমানসের সাথে মেলান। এ হল 

জনতার পরিপ্রেক্ষিতে ব্ক্তিবিশেষের আপেক্ষিকতা। তাই তার ছবিতে 

সাধারণত নায়ক-চারত্রের পাশাপাশি তার সঙ্গের চবিত্রগুলো মিলে গড়ে 

তোলে একট যৌথ-মগুলী ৷ 


আইজেনস্টাইনের চিত্রশৈলীতে আপেক্ষিকতার উপাদান : 


এবার আঙ্গিকের কথা । আহইজেনস্টাইন চলচ্চিত্রের তত্বের প্রধান প্রবক্ত1। 
বাস্তবে সবকিছু স্থান ও কাল, এই ছুয়ের দ্বার নিয়ন্ত্রিত । চলচ্চিত্রও 
একটি কালাশ্য়ী মাধাম যে সময়কে ধরে .রাখতে হয় স্থানের আধারে । 
চলচ্চিত্রের স্থান ও কাল বাস্তব স্থান-কাল থেকে সম্পূর্ণ আলাদ। হলেও, 
চলচ্চিত্র স্থানচেতন। ও কাঁলচেতনা উভয়ের দ্বার] চালিত, কাল ও স্থান 
পরম্পরে সম্পুক্ত* মংশ্লিষ্ঠ ও অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত; পরস্পরের বিনিময়-ও 
অন্বাদ-যোগ্য । বাস্তবের ত্রিমাত্রিক স্থান চলচ্চিত্রে প্রদশিত হয় দ্বিমাত্রিক- 
পপে, স্থানের এই বপারোপ আবার ফ্রেমের গভীরতা ও আলোকসম্পাত, আর 
ফ্রেমের অন্তর্গত মূল ইমেজের প্রতি ক্যামেরার দৃষ্টিকোণ ও ইমেজের আকারের 
ওপর নিভবরশীল । বাশ্ডবের স্থান দিনেখায় মান্্রাগতভাবে কিছুটা সীমায়িত 
হয়ে গেলেও ক্যামেরা মুভমেণ্টের মাধমে অবস্থানানুপাতের দ্রুত পরিবর্তন ও 
সম্পাদনার মাধ্যমে স্থানিক ধারাবাহিকতা ও বোচিত্রোর ফলে গুণগতভাবে তা! 
উন্নততর । বাস্তব কালও চলচ্চিত্রে এমে পরিবতিত হয় ও ভৌত লময়ের মধা 
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থেকে চলচ্চিত্রের নিজত্ব বিমূর্ত সময় উঠে আসে। চলচ্চিত্রে সময়কে বিস্তৃত, 
সংক্ষেপিত, পুনরাবৃত, বিপরীতগামী, স্থির, বিভাজিত ঘা ইচ্ছে করা ঘায়। 
অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ, চলচ্চিত্রে কাল থেকে কালে ঘাতায়াতও অবাধ ও 
ত্বচ্ছন্দ। সময়ের ভৌত দিক ছাড়াও চলচ্চিত্রে কালের মনস্তাত্বিক ও নাটকীয় 
অন্ভষঙ্গও রয়েছে । তবে ভৌত কালচেতনা, মনস্তাত্বিক কালচেতন। ও নাটকীয় 
কালচেতনা একে অপরের মধ্যে কিছুট। ডুবে গিয়ে ও কিছুটা ভেসে থেকে 
চূড়ান্ত ফিল্ম-টাইমের জন্ম দেয়। মনস্তাত্বিক কালচেতন৷ চলচ্চিন্রের সংগঠন 
এবং তার ছন্দ টেম্পো৷ ও মুডকে প্রভাবিত করে । আর নাটকীয় কালচেতন! 
কাছিনীচিত্রের ক্ষেত্রে মূল্যবান উপাদান । 

বাস্তবে আমরা ০070:606 5১906 ও 00080:606 0106 নিয়ে কাজ করি। 
সিনেমায় কিন্তু স্থান ও কাল উভয়কেই বিভাজিত, প্রসারিত, সংকুচিত, 
ধারাবাহিকতা-বজিত য। ইচ্ছে কর] ঘায়। এবং স্থানের যে কোন ম্যানি- 
পুলেশনের সঙ্গে কালের যে কোন ম্যানিপুলেশনকে সমন্থিতও করা যায়। 
খুব অল্প সময়ের কোন আকশনকে চরম স্লো মোশনে অনেকগুলি ফ্রেম জুড়ে 
দেখিয়ে কালকে স্থানে রূপান্তরিত করা ও চরম কুইক মোশনের সাহাযো 
স্থানকে কালে অন্থবাদিত করাও সম্ভব। চলচ্চিত্রে প্রতিটি একক শটের 
নিজন্ব স্থান-কাল চেতনা, আবার একটি নির্দিষ্ট অংশের সমস্ত শট মিলিয়ে 
সামগ্রিক স্থানকাল চেতন।। প্রথমটা! মূলত ক্যামেরা দ্বারা ও দ্বিতীয়টা 
ক্যামের] ও সম্পাদনা উভয়ের দ্বার। নিয়ন্ত্রিত । সম্পাদন! খন একট শটের 
সঙ্গে আর একটা শটকে সংযুক্ত করে তখন উভয়ের স্থান-কাল পরস্পরের 
ওপর নির্ভরশীল বা নিরপেক্ষ যে কোনটা হতে পারে। নিনেমা সাধারণত 
বিভিন্ন স্থানের অংশ বিশেষকে সময়ের ক্রমানুসারে সাজিয়ে দেয়, সংঘোগ 
নিখাদ বাস্তব, মনস্তাত্বিক ধারাবাহিকতা, বা কনসেপ্টধর্মী হতে পারে। 
আবার সিনেমায় যা ঘটছে সবই বর্তমানে ঘটছে, ফলে বিভিন্ন কালকে বর্তমানে 
ঘটিত দৃশ্তের অর্থাৎ স্থানের মাধ্যমে রূপ দেওয়! হচ্ছে । এই ভাবে চলচ্চিন্বে 
স্থান ও কাল অচ্ছেন্ত স্থান-কাল চেতনায় আবদ্ধ এবং উভয়ই বিমূর্ত গুণের 
অধিকারী, আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ্দে যেমন । 

স্বান-কালচেতন। সম্পর্কে আমাদের এই যেজ্ঞান তা প্রায় সমন্তই 
সের্গেইয়ের রচনা ও শিল্পকর্ম থেকে প্রান্ত । শএ্রই চেতনা চলচ্চিত্রের একেবারে 
নিজম্ব চেতনা, বাস্তব থেকে স্বতন্ত্র ও কখনে। কখনো উন্নত, যার সর্ধশ্রে্ঠ 
উদাহরণ আইজেনস্টাইনেরই মনতাজতত্বে। খুব সহঙ্জগ করে বললে মনতাজ 
হল পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বা সম্পর্কহীন কয়েকটি উপাদান একত্র করে 
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উপাদান-অতিরিক্ত, নতুন কোন একটি ভাব সৃষ্টি যে সৃষ্টিতে অবশ্তই ঘাতের 
পরিবতন ঘটবে । অর্থাং একাধিক ইমেজ মিলে একটি ভাবের ও একাধিক 
ভাব মিলে একটি অনুভূতির জন্ম । সংঘাত ক্রিয়াশীল হলেই একযান্র 
ঘাতের পরিবর্তন সম্ভব, অর্থাৎ ইমেজ থেকে ভাবনায় উপনীত হওয়া সম্ভব । 
আইজেনস্টাইনের মনতাজের এই সংঘাত মার্কসীয় দ্বান্দিকতার থেসিস ও 
আান্টিথেসিস মিলিয়ে সিনথেসিসের অনুসরণ । মনতাজ প্রক্রিয়ায় ইমেজের 
নিবাচন, তাদের বিন্যাস এবং পদশীয় তাদের প্রত্যেকের স্থিতিকাল-_ প্রতিটি 
প্রসঙ্গই গুরুত্বের । তিনটে বিষয়কেই প্রাসঙ্গিক করে অসংখ্য খণ্ড খণ্ড দৃশ্যের 
সম্পাদিত সম্মেলনের মধ্য থেকে উঠে আস ঘন্দ কী ভাবে ছান্দিক সৌন্দধ 
ও চূড়ান্ত গ্োতন। স্যট্টি করে ব্যাটলশিপ পটেমকিন তার অনবদ্য উদাহরণ । 
ফলে মনতাজ শুধু ছুটি ইমেজের মধ্যবর্তাঁ সংঘর্ষই নয়, তা সম্পূর্ণ চিত্রের বিভিন্ন 
অনুভূতি, দৃশ্য ও খণ্ড খণ্ড গঠনরূপের সেই সামগ্রিক স্থজনশীল সংঘাত যার 
মধা দিয়ে ক্রমপরিণত ও অথগ্ড বূপকল্পন। প্রতীত হয়ে ওঠে। 

দৃকৃবিজ্ঞান ও নন্দনতত্বের নীতি অন্থসারে আইজেনস্টাইন মনতাজের 
চারটি প্রকারভেদ করেন । মেট্রিক মনতাজ হল ইমেজের স্থায়িত্বকে সামগ্রিক 
গতিময়তায় নিয়ে আসা, রিদ্মিক মনতাজ হল এ গতিময়তার সঙ্গে সঙ্গে 
অস্তনিহিত ছান্দিক স্পন্দনকেও কাজে লাগানো, টোনাল মনতাজ হল গতিবেগ 
ও শস্তদ্বন্দের সাথে বিষয়বস্তর বিভিন্ন মাত্রার টোনালিটির সংঘাত, আর 
ওভারটে [নাল মনতাজ হল বিষয়ের সামগ্রিকতাকে বক্তব্যের চুড়ান্ত সাধিকতায় 
উত্তীর্ণ কর1। দৃষ্টিগ্রাহ্থ বা জ্যামিতিক ছন্দ এবং অন্থৃভূতিগ্রাহ্থ বা মনস্তাত্বিক 
ছন্দের আবেদনের এই প্রকারভেদকে আর এক শ্রেণীতে বিভাজন করে নেওয়া 
যায়, তা হল স্থানসাপেক্ষ, কালসাপেক্ষ, পদ্ধতি-সাপেক্ষ ও উপাদানের সম্পর্ক 
সাপেক্ষ মনতাজ। এই ব্ভাজন সিনেমার অখণ্ড স্থান-কাল চেতন! ও সম্পূর্ণ 
ফিল্স সেন্সের সাথেই সংগ্লিষ্ট। মনতাজের পূর্বোক্ত চারটি শ্রেণীর ষে কোনটির 
চূড়ান্ত প্রসারণ বা একাধিকের জটিল মশ্মেসনের মধ্য দিয়ে ষখন মনতাজের 
সম্ভাবন। গ্বারে। বিস্তার পায়, বিমূর্ত কোন ভাবনাও দৃশ্তরূপে প্রকাশযোগ্য হয়ে 
ওঠে তখন তাকে বল৷ হয় ইন্টেলেক্চুয়াল মনতাজ, এটি অনুভবের স্তরের, 
অক্টোবরের দৃশ্য রচনা ও দৃশ্ত বিশ্লেষণের বিশেষ পদ্ধতিকে আইজেনস্টাইন 
ইন্টেলেকৃচুয়াল সিনেম। নাম দিয়েছিলেন । 

চলচ্চিত্র এমনিতেই সংঘাতময়। অন্ভূমিক অক্ষের সঙ্গে উল্লম্ব অক্ষের, 
পুরোভূমির সঙ্গে পশ্চাদ্ভূমির, আকার ও আয়তনের, মাত্রা ও ঘনত্বের, দুরত্ব 
ও কোণের, দৃশ্ত ও শব্দের । এই সংঘাতকেই সের্গেই স্থিতি ও গতির, গতি 
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ও ছন্দের, ছন্দ ও টোনের, টোন ও ওভারটোনের ধাপে ধাপে মনতাজ্ের 
চূড়ান্ত হৃজনশীল রূপ দেন। গ্রিফিথ সম্পাদনার শক্তি ও সম্ভাবনার যে অনবদ্য 
প্রমাণ রেখেছিলেন তাকে 68650 01680156 220101016 100058156' করে 
তোলার জন্য দরকার ছিল মনতাজের মতো একটি পদ্ধতির, প্রায় দশ বছর 
বাদে আইজেনস্টাইনের মাধামে তা সম্ভব হল। মনতার্গ কালক্রমে তার 
হাতে একটি আপেক্ষিক কৌশল বা পদ্ধতি থেকে শিল্প বিষয়ক একটি সাহিক 
প্রতায় হয়ে ওঠে, বিবর্তনের ঘা এক সমুদ্ধ উদাহরণ । সিনেমার আঙ্গিকের 
অবকাশকে নের্গেই সবচেয়ে বাড়িয়ে তুলতে পেরেছিলেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ 
এক্সপেরিমেণ্টার, চলচ্চিত্রের ক্রমবিকাশে তার অপরিষীম প্রভাৰ বিশেষত এই 
পদ্ধতিগতভাবেই | 

মনতাজের দৃঢ-সন্বদ্ধ রূপের জন্যই তার ছবির আঙ্গিক কোন ঢিলে গাত্রা- 
বরণের মতো নয়, যে-কোন বিষয়ের শরীর যার মধ্যে ধরে যায়। ছবি থেকে 
ছবিতে তার আঙ্গিক মূলগতভাবে বদলায়, পালটে যায়। তার ছবি চরম 
সাংগঠনিক উৎকর্ষ ও অখণ্ড প্রকৃতির । তাত্ক্ষণিক শিচুয়েশন নয়, মোজেইক 
সিচুয়েশন ; স্বত:ম্ফুর্ত মেজাজ নয়, পরিশীলিত চিন্তা; গতিজাভা নয়, গতি 
স্থিতি-ভারসাম্য । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও একক ডিটেলের চাইতে সামগ্ধিক পরিবেশের 
এসেন্স সৃষ্টিতে তিনি অধিক গুরুত্ব দেন, ট্করো টুকরো! ঘটনার চাইতে 
সাধিক স্পিরিটের *পর জোর দেন বেশি। তাঁর অসাধারণ মননধর্মী দৃশ্য 
শৈলী ( অর্থাৎ বূপন্ষ্টিতে শুধুই দৃশ্টরূস ও আবেগময়ত। নয় ) তার ছবিকে 
একাধিক স্তরে অর্থবহ করে কোলে, যা আপেক্ষিকতার আরো! একটি দিক। 
স্বজনশীলতার সঙ্গে মননের যে কোন বিরোধ নেই, বরং সহযোগিতা আছে 
আইজেনস্টাইন তার প্রমাণ। 


আইজেনস্টাইনের জীবনে ও আাটিচুডে আপেক্ষিকতার উপাদান : 


যে বিষয়কে নেগ্গেই চলচ্চিত্রায়িত করবেন চিত্রণের আগে তা নিয়ে 
অগাধ অধায়ন করে নেন তিনি” বিবিধ নোট ও স্বেচে তার তৎকালীন ও 
আন্পাঙ্খিক বিবরণ রাখেন। তার চিত্রনাট্যও তাই প্রায় প্রতিটি শটের 
অপৃব ও নিখুত রেখাচিত্রসহ সম্পূর্ণ। তীর ক্যামেরাম্যান এভোয়ার্ড টিশের 
ক্যামের। নিতান্ত চিত্রগ্রহণই করে না, এক স্থুসঙ্গত ক্যামেরাশৈলীর জন্ম দেয় । 
তার আবহলঙ্গীতও মাত্র এফেক্ট মিউজিক ও বিভিন্ন খণ্ড ও টুকরো! নকশা নয়, 
তা একট] সম্পূর্ণ সত্তা, ছবির সমগ্র গঠন কাঠামোর অন্যতম উপাদান । তার 
সম্পাদনাও একটি সমগ্র 2102060101891-1770611606091-6601071081 প্রক্রিয়। | 
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ছবির প্রতিটি অঙ্গের একক অবদান ও সমগ্র ছবির পরিপ্রেক্ষিতে তার 
আপেক্ষিক ভূমিকা এই দুইয়ের মধ্যবতাঁ এক গড় মান নির্ধারণ করে সের্গেই 
প্রতিটি অঙ্গের কোন ছবিতে কতটুকু করণীয় তা ঠিক করেন। সব মিলিয়ে 
পরিচালক হিশেবে পুরো ছবির সাফল্য ও ত্রটির কৃতিত্ব ও দায়িত্ব যে তারই 
তা তিনি জানতেন ও চলতেন সেই ভাবেই। আইভান দি টেরিব,ল্-এর 
আলোচনায় ত৷ স্পই্ইতর হবে । 

সের্গেইয়ের শিল্পে আমর একই উৎস থেকে নির্গত জীবনের দুটি অভিঘাত 
দেখতে পাই: একটাতে জীবনের বহির্মধী, ব্যাপ্ত রূপ; অন্যটায় জীবনের 
অন্তরঙ্গ, অন্তম্বধী প্রকাশ, এই জীবনের প্রতীক হুল মহাসমুত্র । আইজেন- 
স্টাইনের ব্যক্তিজীবনের কথা৷ বলতে গিয়েও সমালোচকর 0:801080- 
সমুদ্র সম্পর্কে বছুল-ব্যবহ্ৃত এই বিশেষণটি ব্যবহার করেছেন। এই প্রসঙজে 
একটা বিষয়ের উল্লেখ করা জরুরি । সমুদ্র একদিকে হুল অপার রহমত ও 
অপ্রতিরোধ্য মোহর উতৎসস্থল, হ্থবুহৎ যোনিদেশ, ০০1) 20950 5807000৮6 
1২016, অন্যদিকে নির্মম অতিপুক্ষষ, ঘিনি প্রগাঢ় বীর্য ও প্রচণ্ড কামনায় 
সমুদ্রগামী জাহাজগুলিকে (যা সব সময়েই স্ত্রীলি্গ ) গ্রহণ করেন। সমু 
এইভাবে একই সঙ্গে পুরুষ ও নারী। এই আপেক্ষিকতা আইজেনস্টাইণের 
ব্যক্তিজীবনে ও তার শিল্পে জীবনের যে রূপ আম] পাই তাতে যথেষ্ট পরিমাণে 


উপস্থিত । 
এই কারণেই সের্গেই তার ছবির চরিত্রগুলিকে দেন মনস্তাত্বিক গভীরতা, 


জটিলতা, আপেক্ষিকতা, চরিত্রে আনেন দ্বিধা ছন্দ পরশ্ন। নানান ঘাত 
প্রতিঘাতে সেগুলি বহুমুখী ও বহুমাত্রিক হয়ে ওঠে । তীর শিল্পলোক এই ভাবে 
একই সঙ্গে সমাধুনিক ও চিরকালীন। ওই আপেক্ষিকতা তার ব্যক্তিজীবনকেও 
প্রভাবিত করে, ধার অগাধ জ্ঞান, অসাধারণ মনন ও জগতজোড়া খ্যাতি তা 
ছাত্র, সহকর্মী ও বন্ধুদেরও সন্ত্রস্ত করে তোলে, তিনি ব্যক্তিগত স্তরে ছুরস্ত 
হাশ্তরসিক হয়ে থাকতে চান, অঙ্কিত আত্মপ্রতিকৃতিতে ও অলোকচিত্রের জন্য 
প্রদত্ত পোজে নিজেকেও বাঙ্গ করার সাহস রাখেন । একদিকে তার তাত্বিক, 
জটিল ভাষারাীতি প্রবন্ধের কেন্দ্রীয় বিষয়কে কেন্দ্র থেকে চারপাশে ছড়িয়ে দেয়, 
অন্যদিকে তার আত্মজীবনী চারপাশ থেকে কেন্দ্র অভিমুখে গুটিয়ে আসে। 
তিনি বক্তৃতামঞ্চে উঠে দাড়াতে আদে পছন্দ করেন না, কেমন নাকি অবসন্্ 
হয়ে পড়েন, আর বৃহত্তর অর্থে, তার মধ্যে খুব মুদুভাবে কোথাও কোন 
ধর্ষকামন। বুঝি কাজ করে যায়। তাঁর জীবনের কথা বলতে গিয়ে সমালোচকরা 
8:৪012900 শবটা! বাবহার করেন, আর তার আত্মজীবনীকে বিশ্বাস করলে 
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বলতে হয়, তিনি জীবন শেষ করেন ক্ষোভে নয়, স্থখে-ই । এই একই মঙে 
বিশুদ্ধ ও ব্যবহারিক, যাদুকর ও বৈজ্ঞানিক, অভিজাত ও সমাজতান্ত্রিক শিল্পীর 
আপেক্ষিকতার স্থন্বর প্রমাণ মিলবে তার শেষ ছবি আইভান দি টেরিবল্-য়ে। 


আপেক্ষিকতার দৃষ্টিতে আইভান দি টেরিবল্‌ : 


আইজেনস্টাইনের ছবির নামগ্ডলে। মূলত স্থান, কাল বা! ব্যক্তি-নির্দেশক, 
বিষয়-নির্দেশক না, আইভান দি টেরিব্ল্ও এর কোন ব্যতিক্রম নয়। 
রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও মনস্তাত্বিঝ/নান্দনিক এই তিন বিভিন্ন প্রসঙ্গের ও 
আঙ্গিকগৃত বিশ্লেষণের দৃষ্টিকোণ থেকে এই ছবিকে বিচার করতে গেলে 
আমর! দেখব, প্রথমত ব্যাটলশিপ পটেমকিনের চেয়ে এই ছবি অনেক বেশি 
জটিল__ আদর্শগত ও সাংগঠনিক উভয় দিক থেকেই এবং দ্বিতীয়ত পূর্বোক্ত 
প্রসঙ্গ তিনটি এই ছবিতে পরস্পবের মধ্যে বিনিময়যোগা । যোভশ শতকের 
রাশিয়ার রাজনৈতিক পটভূমি নির্মাণে ও আইভান চরিত্রের এতিহাসিকতা। 
রক্ষায় আইজেনস্টাইন কিছু কিছু তথা ও ঘটনাকে বস্ত্সত্য থেকে শিল্পসতোর 
দিকে সরিয়ে নিয়ে যান, ফলে এই ছবি নিছক জীবনীচিক্স না থেকে হয়ে 
উঠেছে শিল্পসম্মত কাহিনীচিত্র । আইভানের সমস্ত কাজের পেছনেই ছিল 
একাধিক রাজনৈতিক উদ্দেশ্ঠ, ছবির বিবিধ স্তরে অর্থবহতার এটি একটি বড় 
কারণ। তাই রাজনৈতিক প্রসঙ্গের আলোচনার জন্য আমাদের অন্য প্রসঙের 
প্রতিও দৃষ্টিপাত করতে হবে। 

এই ছবিতে ধর্মীয় প্রঙ্গের উপস্থাপন! বুহত্তর মাত্রা ও বিশ্ময়কর গুরুত্ব 
পেয়েছে । অক্টোবরে বারো! জন ধর্মীয় দেবতার মূল্যায়নের দৃশ্যকল্পটি যেমন 
ত্বভাবে দ্বান্বিক, এখানেও তেমনি ধর্মীয় উপাদানের ব্যবহার তাদের ধর্মীয় 
গুরুত্ব অস্বীকার করে। রাশিয়ার শাসক ভয়ংকর আইভানেব কাছে, ঈশ্বর 
অনাদি অনস্ত নিরিকার কোন সত্ত। নন, তিনি হলেন স্বর্গের শাসক, ভয়ংকর 
ঈশ্বর । ভীতিপ্র্দভাবে নীরব এই ঈশ্বর আইভানের মধ্যে জাণিষে তোলেন 
ভীতি ও স্থৃতীব্র দ্বণা। আইভানের অসুস্থতা, যুদ্ধে পরাজয়, মহামারীর 
আবির্ভাব, নগরে অগ্নিকাণ্ড স্ত্রীর মৃত্যু _ শাইভানের পাপের দরুণ ঈশ্বরপ্রেরিত 
এই সমস্ত অশুভ ধর্মীয় প্রয়োজন হয়ে পড়ে । হিংসা প্রতিশোধ ব্যভিচারে 
অভ্যন্ত ভয়ংকর আইভান থেকে থেকে ধর্মের তাগিদ অন্কভব করেন, সে সময়টা 
কাটে তার কৃতকর্ষের, পাপের স্বীকারোক্তিতে । অসংখ্যবার ঈশ্বরের উল্লেখ 
সত্বেও আইভানের ঈশ্বর-উচ্চারণ আলংকারিক, কৌশলগত । চার্চের বিশপর। 
যদি রাজনীতির প্রশ্নে মাথা ঘামাতে পারেন তো! শাসক আইভান-ই বা ধর্মের 
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তামাসায় মাতবেন না কেন। ধর্ম তো এক ধরনের রাজনীতি, রাজনীতিও 
এক প্রকার ধর্ম। ধর্মকে অস্বীকার করে ঘে সমাজতান্ত্রিক রাজনীতি তাতে 
বিশ্বাপী আইজেনস্টাইন যখন মধ্যযুগীয় ধর্মের ট্র্যাজেডিকে তুলে খরেন তখন 
তা তার স্থষ্টির মার্কসীয় ভিত্তিকে ব্যাহতও করে না, অথবা তার গোপন বা 
অচেতন কোন ঈশ্বর বিশ্বাসকেও তুলে ধরে না। তা হয় বৈজ্ঞানিকের 
নৈব্যক্তিক বিশ্লেষণ। 

মাইভান চরিত্রে সের্গেই মনস্তাত্বিক দ্বিা দ্বন্দ ও অনিশ্চয়তা এনেছেন । 
ছবিটির নাট্য বিষয়ে প্রত্যক্ষ যৌন-উপাদ্ধানের উপস্থিতিও লক্ষণীয় । প্রথম 
পত্বীর মৃত্যুর পর আইভান আরও সাতবার বিয়ে করেন। বস্তত এই ছবিত 
কর্ম ও শ্বীকারোক্তিঃ পাপবোধ ও সক্রিয়তা, জীবন ও মৃত্যুর মপো যে বাব্বার 
জীবন ও সক্রিয় কর্মের জয় তাঁর জন্য এই যৌনতাই দায়ী । একে কিন্তু মুক্তপ্রাণ 
যৌনত! বলতে পারি না। আমি 'জোরের সাথে মনে করি আইভানের 
কর্মজীবন ছিল ধর্ষকামনা চালিত, শাই এত হিংস। প্রতিশোধ ব্যভিচার, আর 
তার পাপবোধ ও স্বীকারোক্তি হল মনস্তত্বের মর্ষকামনা | প্রবল ধর্কামীও 
কিছু পরিমাণে মর্ষকামনা পোষণ করেন কিন্ত তাব ধর্কামনাই প্রবলতর 
থাকে । তাঈ পাপবোধ ও স্বীকারোক্তি থেকে আইভান বারবার চলে 
আসতে পারেন সক্রিয় কর্মজীবনে । এই ছবিতে প্রকৃতির বন্দন। ও প্রকৃতির 
সাথে অনুভবের একাত্মত। ততটা না থাকলেও মানবিক আবেগকে কখনে। 
কখনো প্রাকৃতিক শক্তির সঙ্গে সংযুক্ত করার লক্ষণ দেখা যায়। ও সাংস্কাতক 
এঁতিহ্ের সঙ্গে । ছবির প্রথম পরের স্থচনা হয় 48881850 ৪. 19০18700100 
0 01801 210)005 11৮০1 0০012 ৪18 219109,01)1185 50110, কোরাস 
সঙ্গীতে শে।না যায় 'রক্তাঞ্ত ভোরের” আগমনের কথা। প্রস্তাবিত তৃতীয় 
পর্বের সমাপ্তি হয় মহালমুদ্রের সামনে : '9০881510 58,/13105 9625/8105 
১০৪১/]২ 93121) ১০০১. 

ধর্ম মণস্তত্ব রাজনীতি চিঙপ্রতিম| - ছবির 1বভিন্। |দককে আইজেনস্টাইন 
আইভান দি টেরিব্ল,য়ে স্থতীক্ষ আবেগ ও স্থগভীর মননের সাহাযো নিখুত 
সামগ্রিকতায় ও সংশ্লেষণে আনেন । এই ছবি সব অর্থেই বহর মিলনে এক 
অখণ্ডের সৃষ্টি, যাঁর গঠন কেলাস ভ্রবোর মতে? জটিল ও দৃঢ় লন্বদ্ধ। আইভান 
দি টেরিব্ল্‌য়ে ঘনাঢ্য ও পলকাট! শিল্লের ছ্াতি। এ ছবির সংগঠনে আমরা 
ছুটি প্রধান থিমের উপস্থিতি লক্ষ করি-__প্রথমত আইভানের এঁতিহাসিক 
ভূমিকা, দ্বিতীয়ত সেই ভূমিক! সম্পর্কে আইভানের ব্যক্তিগত ধারণা ও বোধ । 
এ ছবির অস্তলীন প্রবাহকে গাস্ত রোবেঞ্জ বলেছেন 4:০৬61:38] 0: €00001012, 
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(প্রেম থেকে স্বণায় )--মা বৌ বন্ধু ঈশ্বর যারা তাকে প্রেমে ধরে রাখতে 
পারতেন একে একে তাদের সকলকে হারিয়ে এই অনিবাধ £5৬৪:১৪1; 
আবেগগতভাবে প্রেম থেকে দ্বণায়, কর্ষের দিক থেকে কালে। মেঘের ভামমানতা 
হতে নীল সমুদ্রের উত্তালতায়। ধর্ষকামন৷ / মর্ককামনার যে আ'পেক্ষিকতার 
কথা বলেছিলাম তা এইভাবে আরো একটি জোরালে। প্রমাণ পায়। 

ছবির দ্বিতীয় পর্ব নিয়ে স্তালিনের প্ররোচনায় যখন রাজনৈতিক বিতর্ক 
দেখা গেল, আইজেনস্টাইন এই ছোট্ট ও মরল বিবৃতি দিলেন : ১. সৈনিকের 
কর্তব্য যেমন যুদ্ধ করা, শিল্পীর কর্তব্য তেমনি স্নিিষ্ট আদর্শগত প্রসঙ্গকে 
তুলে ধরার জন্য রূপ স্যষ্টিকরা। ২. আমার ছবি ভুল আদর্শগত প্রসঙ্গকে 
তুলে ধরেছে। ৩, সুতরাং আমার ছবি আদর্শগত বিচারে মূল্যহীন ও 
ভ্রমাত্মক। এই বিবৃতি দ্রিলেন কেনন। তিনি বিশ্বাস করতেন ছবি শেষ প্স্ত 
পরিচালকের, পরিচালকেরই হ্থষ্টি। আর এই বিবৃতিতে শিল্পী আইজেনস্টাইন 
বিজ্ঞানী গ্যালিলিওর সগোব্র হলেন। ঘোষধিত হল তিনি স্তািনকে নিয়েই 
ছবি বানাবেন : স্তালিন ট্রিলজি । যা শেষ পধস্ত তৈরি হয়ে উঠল না। 

এতক্ষণ ধরে যা বলেছি তার ভিত্তিতে আইজেনস্টাইনের আপেক্ষিকতার 
স্থত্রটির প্রাথমিক খসড়1 তাহলে এ-রকম হতে পারে যে- 

গতি-স্থিতি ভারসাম্যের চলচ্চিত্রে শুধুমাত্র ইমেন্দের সাথে ইমেজের তুলনা ও 
পারস্পরিক সম্বন্ধ বর্ণনা! করেই গতির তাৎপয ও বাগ্তনা অজন করা যেতে পারে। 

চলচ্চিত্র স্থান ও কালের সংমিশ্রণে উদ্ভৃীত এক ত্রিমাত্রিক বিস্তৃতি : 
দ্বিমাত্রিক স্থান ও একমাত্রিক কাল। অন্যভাবে দেখলেও চলচ্চিন্ত ত্রিমাত্রিক । 
ত৷ কাজ করে বিজ্ঞান, শিল্প ও তৃতীয় আর কিনুকে নিয়ে । 

এই তৃতীয় আর কিছু বার্শম্যানের ক্ষেত্রে দর্শন, আন্তনিওনির ক্ষেত্রে মনস্তত্ব, 
গদারের ক্ষেত্রে রাজনীতি । আইজেনস্টাইনের বেলায় তা নান্দনিকতা। 

চলচ্চিত্র যে ভ্রিমাত্রিক বিস্তৃতির অবিচ্ছেগ্চতা ইমেজের উপস্থিতি সেই 
অবিচ্ছে্যতাকে নির্দিষ্ট তাৎপধ ও ব্যঞনা এনে দেয়। 

চলচ্ছিত্রে মনতাজ ইমেজগুলির নিজন্ব পারস্পরিক সম্বন্ধ থেকেই উদ্ভুত 
এবং তাদের স্থান-কাল-চেতনার নিয়ন্ত্রণঘোগ্য গুণের দ্বারা নির্দিষ্ট । 

চলচ্চিত্রে গ্রিফিথের অনবস্ভ অবদান সম্পাদনা-প্রধান প্রক্রিয়াকে 
মনতাজের শিল্প বিষস্বক প্রতীতিতে বিকশিত করার জন্য প্রয়োজন ছিল এক 
অনবগ্ধ শিল্পী-বিজ্ঞানী, রমিক-দার্শনিকের। এক যুগ পরে আইজেনস্টাইন সেই 
দাবী মেটালেন। 


